১৮৪ তন্ববোধিনী পত্রিকা .২১ ক, ৩৪ তাঁগ 
গান। 
রাগিণী আড়ান! বাহার-__যৎ। 

হেরি তর সুচ্দর মূরতি 

তব কিরণ ছট। উদ্ললে 
নব বিমল তাঁতি 

হেরি তব (প্রমজ্)োতি 

প্রকাশিছে বিশ্বছবি 


তুমি জগতগুরু জগতপিত। 
তুমি বিশ্ববিধাতা। 





কথা, সুর ও স্বলিপি--৮প্রতিভ! দেবী । 


ঙ ১ ৮4 ৩ ঙ 
[া(মপা নর্সারা। মারার্সা1| গা পা।মজ্ঞা | মা পা] মা জ্ঞামা। 


হে ঙ ৬ * রি তি বৰ স্‌ নদ র সু. ৬ 
এ ৩ ঙ ১ 
রা সা 1 থাসা1)| থাসামামা] মা মপা মপা। মজ্ঞামজ্ঞামা1। 
র তি ত বৰ কির ণ ছ টাডউ * জ লে 


২ & ৩ ৪ ১ ২ ত 
গাধা 1 ণধা গা পা] স্জ্বা মা পা।মা জ্ঞা |।মা রা || সাা1)]7, 
ন ব ৬ ঙ ৬ বি ম জল ভা ০ ৪ ৬ তি 


৬ ১ চে তি ৪. 
হর্সানানা। নানা 1 আার্সা। রনার্সার্সা 1] নার্দা 1 
হে রি ত বৰ শ প্র ম জ্যো * তি প্র ক! 


চিএ তি ৩ 
11 সার্পসা 1) গধাণা পা] (রার্রা রা জার্জার্রা। 
বি. হু. «বি তু মি জ গ ত গু 


।রার্যা 


আআ ৮ 
নক 


হ ঙ রা ১ ৫ 
পা ।। এার্সানানাহে পা? 1। গাপামাজ্ঞা। মা পা মঙ্ঞা। 
কু জগ তপি তা তুমি বি * শ্ববি ধা 


(মরা সাঁ1]]া 
* তা 


৬ € রা থু * টি ্ রঃ 
আখি, ২৮৪৭ ৭. ্ন্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১৮৫ 
০০০০০০০8888] লু ুীুুলুলীীলীীীী 
রি সী ্রহ্মঙ্গীত-স্বরলিপি। 
বাউল-দাদ্র|। 
ও মন ধদি সহায় নাহি রয় 
আপন মনে বন-বিজনে / যদি বন্ধু বিমুখ হয় 
গা”রে তারই গান যদি স্বাস্থ্য ও স্ুখ।_-অর্থ ও মান 
ও তোর সবই বিদায় লয় 
দুঃখ যাবে ব্যথস্্ীযাবে সে ছর্দিনে আশার আলোক 
বিপদ যাবে কে করিবে দান ?-- 
৮ পাবি পরিত্রাণ । -আর কেহ নয়--আর কেহ নক্জ 
যদি আসেই আধার রাত দয়াল ভগবান । 
যদি বহেই ঝঞ্চা-বাত তবে থাক্রে ও তুই থাক 
যদি ঝিলিক মেরে, আকাশ ফেড়ে ট ও তার চরণ বুকেই রাখ 
হয় গে! বজ্রপাত সকাল সাঝে সকল কাজে 
সে ছুর্দিনে হে বন্ধু মোর বন্ধুরে ডাক 
কে করিবে ত্রাণ ?__ ও তোর বিষের জালায় স্থধানিষেক 
আর কেহ নয়--আর কেহ নয় কে করিবে দান? 
দয়াল ভগবান। --আর কেহ নয়--আগ কেহ নম 
দয়াল ভগবান ॥ 


কথা, স্থুর ও ্বরলিপি__প্রীনির্লচন্্ বড়াল বি-এল্‌। 


শা ৮৫ লি 


৯ ঙ ১৬ ঙ ১ 
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॥ 
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ড ৯১ 
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১ * ্ * 
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* য দি দি হার, নাহি ০ রয় * * * য দি 
* ত বে থাক্‌ রে ও. তু. ই থাক * * ও তা র 
না ৪ ৯ ৬ ঙ 
অণাগাঁ 1 খণা শা ধা পাশা (া সা সা))] শা পাঁ পা 
বহে ই ঝ ন্‌ ঝ! বাত * * * য দি * য দি 
ব ন্‌ ধ. বি মুখ হয় * * * যদি * য দি 
চর ছা বুকে ই রাখ, * ডি, ৬ ত বে ৮০৬০ ৬ 





১৮৬ 

[১ রা | ক টা দ্ধ « 
হর্সার্সা-র্সার্সা বাপ্পা থা 1] ধা পা শান ণা-াগা।ধা "গাধা 
ঝিলি কৃ মেরে * আ কাঁ শ.ফেড়ে * হ য়গো ব * জব 
স্বা*স্থাওক্ুখ: অর্থ * ওমা নু সবই বি নী 
স কা ল্ সীবঝে* ;:সক লকাজে * বন্ধুরে ন্ঞ্ 
৫ ৬ ১৮ * চিপ তি 
পা -ন-1-পা শা] গাণা-4। ণাণাশা সণা ধা পাশ] 
হারি9 ০০৭. লে ছু ছি নেও হেব দো তু 
হয ১ .১.০* সেতু বু দিনে জা শারয় ছা লো কৃ 
ডাক * * ও তোরু বি যে বু জআালায় ন্থু ধা * নি যে কু 
১ রি ট্ ৬ চলা রঙ 
অমাশামা। গা গা -ার] সা-াঁ 11 7 শান্যু না না না। না নানা! 
কে *ক রি বে * ত্রাণ * * ৬. ক 18 আরু কে হন য় 
কে.* বা র্িবে * দান * * * * * 

কে * ক রি বে * দান * * * * ০ 

/- ঙ ১৫ ৬ ১ ঙ 

[সা সা সা।রা গা এ] র্গা গা রা রা -গায সা-াঁ-। সা রাখা] 
আয কে হু অনি রি লু ভতগ ও যতি ৩: ০ যু 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 


(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এমএ ) 
(পুক্বান্থবৃতি ) 


“সরোজিনী'নকটক হইতে কলিকাতার 
প্রত্যাগমন করিয়াই জ্যোতিরিন্্নাথ তাহার তৃতীয় গ্রন্থ 
'সরোজিনী” নাটক প্রকাশিত করেন। 'সরোজিনীও 
*পুরুবিক্রমের* ন্যাঁয় বীররসাঅক-ও প্বদেশপ্রেমোদদীপক 
নাটক। উৎদর্গপত্রে গ্রন্থথানি “উদাসিনী-প্রণেতা 
সুনৃদ্ধরের হস্তে” সাদরে অগিত হয়। নাটকের আখ্যান, 
ভাগ সংক্ষেপে এই ৫. 

যে সময়ে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণের 
উদ্যোগ করেন সেই সময়ে মহম্মদ “আলি নামক এক 
মুসলমান তৈরবাচাধ্য নাম ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের ছন্স- 
বেশে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী চতুডুণ্জা দেবীর মন্দিরের 
পৌরোহিত্য গ্রহ করে এবং মোওয়ারের-রাখাকে দেবীর 
প্রত্যাদেশ শুনান ৫ 

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা। যবন-বিরুদ্ধে। 

রূপসী ললন। কোন আছে তব ঘরে, 

সরোজ-কুদ্ম সম যদি দিস্‌ পিতে 
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে, 


অজেয় চিতোরপুরী, নতুবা ইহার 

নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে । 

আর শোন্‌ মূঢ় নর'! বাগপা-বংশজাঁত 

যদি দ্বাদশ কুম!র রাজছত্রধ!রী, 

একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে 

না রহিবে রাজলঙ্্মী তর বংশে আর । 
অর্থাৎ: দেবীর প্রীত্যর্থে রাণার বারোটি পুত্রকে 
রণক্ষেত্রে মুত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে ও প্রাণাধিক 
প্রিয়! কুমারী কন্যা সরোজিনীকে দেবীর সমক্ষে বলি দিতে 
হইবে। রণক্ষেত্রে মৃত্যু ক্গব্রিয়ের চির আকাজ্ফিত, 
সুতরাং রাগ! পুত্রগণের জন্য চিন্তিত হইলেন ন) কন্ঠাটিকে 
কিরূপে বলি নন? . কিন্তু রাপা লঙ্ষাসিংহের 
সেনাপতি ও মিত্ররাজ রণবীর সিংহ এবং অন্যান্য অনেকেই 
দেবীর : প্রত্যাদেশের কথা৷ অবগত হইয়া নিরপরাধিনী 
সরোজিনীকে বলি দিয় স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য 
রাগাকে উত্তেজিত করিতে আাগিল। একদিকে বাৎসল্য ও 
মমতা৮ আর একদিকে শ্দেশের প্রতি কর্তব্য, রাগার 


আখিন,১৮৪৯-1 
হৃদয়ে ভাজার 'তরজ প্রবাহিত করিতে লাগিণ। 
হৃদয়ের এই ঘাত-প্রতিধাত গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার 
সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। অবশেষে স্বদেশের জন্য 
রাঁণা কন্যারত্বকে বিসর্জন দিতে কৃতসঞ্চ হইলেন। যখন 
কন্যাকে বলি দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে তখন 
সরোজিনীর ভাবী স্বামী বাঁদলাধিপতি বিজয় সিং তাহাকে 
উদ্ধার করিলেন ৷ এই মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় সিংহের 
এবং মেওয়ার-সেনাপতির মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়। উভয় 
পক্ষকে দূর্বল এবং গৃহবিবাদে উদ্ম্ত করিয়া চিতোর 
আক্রমণ করাই মুদলমানগণের উদ্দেশ্য ছিল । সমস্ত যড়মন্ 
শেষে প্রকাশিত হুইয়! পড়িল, কিন্তু তখন আর উপায় 
নাই। আলাউদ্দীন চিতোরে প্রবেশ করিয়াছেন। 
রাজপুত-বীরগণ রণক্ষেত্রে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক 
দেহতাগ করিলেন, এবং সাধবী রাজপুতরমণীগণ আগ্রি- 
কুণ্ডে প্রবেশ করিয়। তাহাদের প্রাগাপেক্ষ। প্রিয় সতীত্বরত্থ 
রক্ষা! করিলেন। এই নাটকের শেষ ভাগে “জল, জল, 
চিতা! ছিগুরগ, দ্বিগুণ” শীর্ষক যে ওজস্মিনী কবিতা! আছে 
তাঁহা বোধ হয় অনেক পাঠকেরই মুখস্থ আছে । যখন 
প্রবল পরাক্রাস্ত আততাম়ীর দ্বারা আচরিত কোনও 
অন্যায়ের প্রতিকার অসম্ভব মনে হয়, তখন এই কবিতার 
কিয়দংশ আমাদের স্থৃতিপথে ভাসিয়। আসে এবং আমরা 
সর্ধশক্কিমান্‌ পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়। অনন্যোপায় 
হইয়৷ শত্রুকে ভগবানের ন্যায়দণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া 
বলি,_ 
*যে জাল! হৃদয়ে জালালি সবে, 
সাক্ষী রলেন দেবতা তার 
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।” 

এই কবিতাটা জ্যোতিরিজ্দ্রনাথের রচিত বণিয়াই 
সকলের ধারণ! ছিল। সম্প্রতি স্ুপবদবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক পিপিবদ্ধ জ্যোতিরিজ্্রনাথের 
জীবন-শ্বৃতি পাঠে অবগত হওয়| গিয়াছে যে, পূর্বে প্রস্থান 
একটি "বক্তৃতা সন্িবিষ্ট ছিল, কিন্তু পুশ্তক মুদ্রণকালে 
রবীন্দ্রনাথ বলেন এ স্থজে একটি কবিতা দিলেই ভাল হয়, 
এবং রবীন্দ্রনাথই প্রাগুল্লিখিত কবিতাটি অত্যন্প সময়ের 
মধ্যে লিখিয়। দেন। 

'পুরুবিক্রমে'র ন্যায় “মরোজিনীরও অনেকস্থলে 
স্বদেশপ্রেমোদ্দীপনী উদ্তি আছে। দৃষ্টান্তস্বূপ আমর! 
বিজয়সিংহের একটি উক্তি নিয়ে উদ্ধ,তকরিতেছি ৮ 

“সর্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মগ্যার্থারা 
কোন মহৎ কা্ধ্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য ত 
আমর! করি, তারপর যা হ'বাঁর তা হ'বে। ভবিষ্যতের 
গ্রতি দৃষ্টি কর্তে আমাদের পদে পদে ভীত হ'তে 
হয়। না! মহারাজ! ভবিধ্যধানী দৈববাদীর কথা শুনে 


জ্যোতিরিন্রনাথ . . ; 


১৮৭. 


থেন আমরা কতকগুলি অলীক বিস্লের আশঙ্কা না করি। 
যখন গাতৃতূমি আমাদিগকে কার্য কণর্তে বলচেন, তখন 
তাই যথেষ্ট, আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন 
নাই) মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমা্র দৈববাণী ॥ 

দেবতারা আমাদের জীবনের উকমাত্র হর্ভা কর্তা সত্য ; 

কিন্তু মহায়াজ॥ কীর্ভিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার 

উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দুক্পাত 
না করে, পৌরুষ আমাদিগকৈ যেখানে থেতে বল্বে,__ 
চলুন আমরা সেইখানেই যাই ।৮, 


গ্রন্থের শেষভাগে প্রদত্ত দেশভক্ত রামদাসের মর্দ- 
ম্পর্শিনী আক্ষেপোক্তিটিও উদ্ধীরযোগ্য £__ 


গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থুল সর্ধ্ব চরাচর ১ 
চিতাধূম ঘন, ছায় রে গগন, 

বিষাদে বিষাদময় চিতোর নগর ! 

আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধ তমসায় ; 
জয়লগ্্ী বাম, শ্লান আধ্যনাম, 

পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দীশালা হার! 

স্বাধীনতা-রস্ হারা, অগহায়া, অভাগ! জননি 
ধন-মান-যত, পর-হ্ত-গত, 

পর-শিরে শে/ভে তব মুকুটের মণি । 

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোয-বন্ধ নিস্তেজ রুপাঁণ ) 
শর তুণাশ্রিত, রণ-বাদায হত, 

ধুলায় জুটায় এবে বিজয়নিশান। 

দেখিব নয়নে কি গো আর সেই সুখের তপন, 
ভারতের দগ্ধ ভালে, উদিত হইবে কালে, 

বিতরিয়া মধুময় জীবস্ত কিরণ? 

আর কি চিতোর, তোর অল্রভেদী উন্নত প্রাকার, 
শির উচ্চ করি, জয়ধবজা! ধরি, 

স্পরধিবে বীর-দর্পে জগৎ সংসার? 

তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন ১ 
হয়ে পদানত, দাসব্রতে রতঃ 

কি স্থুথে বাচিব বল--মরঞই জীবন । 

জলন্ত দহনে হায় জলিতেছে আজি মন-প্রাণ ১ 
তবে কেন আর্ট বহি দেহ-ভার, 

চিতানলে চিন্তানল কি অবসান ! 

দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত গগন ; 
একি রে আবার, একি দশ! তার, 

স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন ! 

রঙ্গতৃমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার, 
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে, 

যবনিক| পড়ে যাক্‌ জীবনে আমার ॥ 
“রোজিনী”ও মহাসমারোহে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 


৯৮৮ & 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


২১ ক তাগ 


ক্র ুরা্ক রস 


উপধুর্ণপরি অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত জনুক জনুক চিতার আগুন 


প্রশংসা লাভ করিল। অমৃ হলাল বিজয় পিংহের ভূমিক 
গ্রহণ করিয়া অভিনয়চাহুর্ধো সকলকে মুগ্ধ করিতে 
লাগিলেন। 

সম্প্রতি একখানি রসদ্ধ মাসিকগঞরে প্রকাশিত অতীব 
কৌতুহলোদ্দীপক একটা প্রবন্ধে *3. নী 


কান ৮ পির ॥ 

দেখ রে বন দেখ রে তোর! 
যে আল! হৃদয়ে জাল|লি সবে । 

সাক্ষী রহিলেন দেবতা তাঁর 
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥ 


সাধারণ নাটাশীলাঁয় *সরোজিনী”র অভিন্ন সঙবন্ধে | গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ ঝুপ করে 


যাহ! ঝছির হইয়াছে তাহা এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য ৮ 


*পরোজিনী নাটকথানির অভিনঙ্ধ ভারি জম্ত। ; পিচকাণী করে সেই আগুনের মধ্যে 


অভিনয্ধ করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহার! হয়ে 
ধেতাম। শুধু আমর! নয়, ধারা দেখতেন (সই দর্শ করৃন।ও 
আত্মহার! হয়ে ষেতেন। একিনকার ঘটনার উল্লেখ 
কর্লেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। * * * সরো: 

জিনীকে বলি দেবার জন্যে যুপকাণ্ের কাছে আনা হ'ল, 
রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ -উপরোধ উপেক্ষা করে রাজ! 
স্বদেশের কল্যাণকামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে 
মাথা হেট করে দীড়িগ্নে রোদন করছেন, উত্তেঞ্সিত 
রণঞ্জিৎসিংহ শীগ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। 
কপট ব্রাঙ্গণবেশধারী ৈরবাচার্ধা তরবারি হস্তে সরো- 
জিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ 
যেমন সেখানে ছুটে এসে বল্লেন, 'সব/মিথ্যে, সব মিথো, 
উৈরবাচার্যা ব্রঙ্গণ নয়, মুসলমান, সে যুসলনানের চর,” 
অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট 
কাট করে যে যার আপন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন ! জন-ছুই 
দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তারা আর 
নিজেকে সাম্লাতৈ পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙ্গিয়ে মার 
মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাপিয়ে 
পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তীর! অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই 
ডুপ ফেলে দেওয় হল; তাদের &্টেজের উপর থেকে তুলে 
ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রাঘা করতে লেগে গেল! তা 

যখন প্রক্কৃতিস্থ হলেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হল।”! 

আর একস্থানে আছে £-_ 


“সরোজিনী নাটকের একটা ছুে) রাজপুত ললনার! 
গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন 
মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিনটার জারগায় ধ্‌ধূ 
করে চিতা অলছে, মে আগুনের শিখা দু-তিন হাত, 
উচুতে উঠে লকৃণক্‌ ঝরছে । তখন ত বিছ্বাতের আপে! 


ছিল না, &্টেজের উপর ৪1৫ ফুট লক্বা। টিন পেতে তাঁর ওপর 


সরু সরু কাট জেলে দেওয়া হত। *  *  * 
এক এক দল রাজপুত রমণী সেই 
জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ 
১১1 পরাণ সপিবে বিধবা রাল!। 


-] সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে । 








সঙ্গে সঙ্গে 
কেরোসিন ছড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠেছে) 
00154, যাচ্ছে, ক্ষারু বা কাপড় ধরে 
উঠছে--তবুও কারু জক্ষেপও নেই, তাঁরা আবার ঘুরে 

আসছে, আবার দেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। 
তখন যে কি রকমের একট। উত্তেঞজন| হত তা৷ লিখে 
ঠিক বোঝাতে পারছি ন1।” 

গ্রন্থকার; নাম গোপন রাখিলেও তাহার নাম 
অপ্রকাশিত রহিল না বাঙ্গাগার নার্যসাহিত্যে 
স্থুচিপৃর্ণ, দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবপীর স্থৃষ্ট করিম! 
জেযোতিরিক্রনাথই এক নুতন আদর্শের অবতারণ| 
করিলেন। তীহার যশ চতুর্দিকে পরিব্যাণ্ড হইল। 
এমন কি গল্লীগ্রামে যাত্রার দলেও সরো্জিনী অভিনীত 
হইতে লাগিল। “দরোজিনী*র গান সর্বত্র গীত হইতে 
লাগিল। কণিকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ৬মন্ননা প্রসাদ 
বাগচী মহাশয় “নরোজিনী+র শেষ দৃশোর একখানি চিত্র 
পর্যন্ত অঞ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা আর্টন্ুল হইতে 
প্রকাশিত হিন্দুর পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সহিত 
বিক্রীত এবং গৃছে গৃহে সযছ্থে রক্ষিত হইয়াছিল । 

"পুরুবিক্রম ও “সরোিনী” উপযুপরি বছবার মুদ্রিত 
হইয়াছিল। 


শী 


অভিভাষণ। 
(মহারাজা শ্রীজগদিজ্জনাথ রায়) 


বঙ্ধিমচ্্র কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উত্তরচ রিতের 
সমালোচন! উপলক্ষ্যে যে কথ! বলিয়! গিয়াছেন, তাহার 


পরে পঞ্চাশতবর্যও অতিবাহিত হইয়াছে কি না সনোহ। 


এই কালের মধ্যে তার গঠিত বঙ্গসাহিত্য অনেক বেশী 
দুর অগ্রসর হইয়া বঙ্গের শিক্ষিত মম্প্রদায়ের ও সাহিত্যিক- 
গণের চিন্তার ধারাকে আমুল পরিবর্তিত করিয়া দিবার 
সময়কে সপ্পিকটে 'আনিক্জাছে, এজূপ মনে করিবার কারণ 
থাকিলে, সে কারণ আমার জান! নাইি। তাহার কৃষ্ট 
হু, কপালিনী, সুধ্মুখী, শৈবদিনী, শি ও দেবীরাণী 


৬ 
ক 0৮ ১৮৪৭, 





লিলি স্বীকার না করিয়া চির- 
সৌন্দর্যামর়ী রূপে আজিও বর্তমান পাঁকিতে পারে, তবে 
কাঁজ কি একটা বৈদেশিক আদর্শের অপমন্ত্রকে জপ 
করিয়।? 

সংসারে সক্গলেই অনেক জিনিষ দেখি, অনেক কথা! 
গুনিতে পাই, কিন্তু সকল কথা, সকল পদার্থকি কাবা 
নাউক উপনাসে স্থান পাঁ্টয়াছে, না! স্থান পাইবার 
যোগা? যোগা নয় বলিয়াই সকল জিনিষ সাহিত্যে 
স্থান ঈীত করে নাই। স্থা না দিলে বস্তুতত্ত্রতার অভাব 
হইবে বলিয়া এক বাধা উপস্থিত হইতে পারে । ইহার 
উত্তরে বঞ্চিমচন্দ্ের কপায় বলিতে চাহি “বাহ! স্বভাবাম্থ- 
যায়ী অথচ স্বভাবাঁতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় 
স্থ্টি, তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃ্ট হয়। যাঁহ| 
প্রকৃত তাহাতে তাদুশ চিত্ত আর্ট হয় নাঁ_কেন না 
তাহা অগম্পূর্ণ, দোষ-সংশ্পৃ্ট, পুরাতন ও অর্নেক সময়ে 
অম্পষ্ট॥ কবির সৃষ্টি তাহার স্বেচ্ছাবীন স্থরাং সম্পূর্ণ, 
দোষশ্না, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে ।” 
২. ব্ষিমচন্ত্ স্থানান্তরে বলিয়াছেন, “কেবল স্বভাঁবানথ- 
কারিণী স্ৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংস! নাই । যেমন জগতে 
দেখিয়া থাকি, কবির রচন! মধ্যে তাহারই অবিকল 
প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুশ্যের গ্রশংসা! করিতে 
হয়; কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণোরই প্রশংসা, স্থানটি চাতুর্যোর 
গ্রশংস! কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহ] 
বাহিয়ে দেখিতেছি তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম--তাহাতে 
আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়! 
আমোদ আছে বটে_.কেবল স্বভাবসঙ্গত গুণবিশিষ্টা 
সৃষ্টিতে সেই আগোদমাত্র জন্মিয়। থাকে, কিন্ত আমোদ 
ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, পে কাব্য সামান্য বলিয়! 
গণিত হয় ।” 

পকাব্-শান্ত্র-বিনোদেন কাঁলে! গচ্ছতি ধীমতাং” এই 
শ্লোকটি কত কালের কে জানে, কিন্ত কথাটি খাটি সত্য। 
ইহা কেবলমাত্র ভারতের ধীমানবিগের সথ্বন্ধেই প্রযোজ্য 
নহে, জগতের সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রযুক্ত হইতে 
পারে, বিশেষতঃ বর্তমানের দিনে । অশন-বসনের সংস্থন 
জন্য আজ সৃর্যোদগ হইতে সৃর্য্যান্ত পর্যান্ত যে মেরুদণ্ড 
পেষণকারী শ্রম করিতে হয়, তাহার পরে নিতান্ত 
ঝাতিকগ্রস্ত ভিন্ন কেহ বেদান্ত ব৷ তদন্রূপ কোন 
শান্রর্চা্ধ মনকে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পাঁরে ন|। সেই 
জন্য সকলকেই' প্রায় উপন্যাস বা ছোট গল্পের সহাত! 
অবকম্বন করিয়। আনন্দলাতের প্রয়াস পাইতে হয় এবং 
বিশ্বগাহিত্যের মন্দিরে গল্পের ও উপনাসের এই কারণেই 
সমধিক সমাদর হইয়াঁছে। ধদি আর্টের খাতিরে সেই 
যা এরূপ হয় যে পিতাপুতরে একসঙ্গে পাঠ 


ঈভিচা। 







১৮৯ 
করা অসপ্তব হইয়া! উঠে, কিংবা পতি-স্রীও একত্রে পাঠ 
বা আলোচনা করিতে কুঠ! বোধ করেন, তবে সে আর্ট 
সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিলে বা সাহিত্যের একটি প্রধান 
উপাদান হইলে তাহা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে 
শক এ উট বিবেচনার বিষয় । 

নাটাবিধাতা ভরত, অভিনয়-কৌশলের 
,বর্ণনাকালে বলিয়া গিয়াছেন_ 
গজ + *« তথা লঙ্জাকরং তু য। 
এবন্িধং ভবেৎ যত যত তত্তৎ রঙ্গে ন কারয়েৎ।” 
কেন এই নিষেধবাক্ের পরয়ো জন হইয়াছিল পরবর্থা 
অন্ুশাসনে ভাহার উত্তর আছে, 
পিত্-পুর-যা-খশ্রদৃশ্যং যন্নাত, নাটকম্‌। 
তস্মাদেতানি সর্বাণি বজ্জনীয়ানি যত্বতঃ | 
মানুষের জীবন-যাত্রার সহিত কাব্য নাটকাদির বড়ই 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ; কবি ঘে চিরগ্ুন্দরের মন্দির বচন! করিতে- 
ছেন তাহাদের পাঁদপীঠের শিল! যদি ্রথবিনান্ত হয়, তবে 
সে মন্দির কতক্ষণ তাহার উচ্চশির উর্দ্ধে তুলির! সাঁথিতে 
পারিবে? সে মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ যে মন্ত্র উচ্চা- 
রিত হইবে তাহা পিতা-পুত্র, ভ্রাত!-ভঙ্বী, পতি-পড্ধী 
সকলকেই একত্রে সমাহিত চিত্তে শুনিতে হইবে; সে 
মন্ত্রের প্রাণ যদি নীতির ও রুচির হোমবারি স্পর্শে পবিত্র 
না হয়, তাহ! হইলে উহা'ঙম1জকে ধ্বংসের পথেই লইয়! 
যায়, আর্টের সহস্র দোহাই দিলেও তাহার রক্ষ] ছুষ্ধর 
কেবপমাত্র 'আর্ট নহে, সুন্দর নহে, যাহ! সত্য শিব ও 


 সবন্দর তাহাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এবং যব বৈশিষ্ট্যকে 
| লক্ষ্য করিগাই সংস্কৃতে সথপঙ্ডিত ইংরাঁজ উইপলসন ভারতীয় 


নাটযশান্্রের জয়গান করিয়! বলিয়াছেন যে, পরকীগ্ন প্রেম 
ভারতবর্ষের হিন্দু নাটকের প্রাণবস্ত নহে; ক্ষণিক আনন্দ- 
গরদ অস্থন্দর বস্ত, প্রাচীন তাঁরতের কাব্যনাটকে প্রধান 
স্থান কোন দিনই পায় নাই; এবং ভারতীয়দ্দিগের নাট্য 
শান্তর বিধি-নিষেধ মানিয়। চলিতে হইলে গ্রতীচীর বু 
ক্ষমতাশাণী কবি ও নাট্যকারের উৎসাহ ও উদ্দাম 
মন্দীভূৃত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। 


, ২. দেশের ইতিহাসে জ্ঞান না জন্মিলে, দেশের প্রাচীন 


| না গুনিলে, পুর্ব পিতামহগণের গৌরবময় কীর্তির 
রি পারিলে, আমর! কি ছিলাম, কাল- 
শে আগ কি হইয়াছি তাহা হৃদয়গ্গম করিতে পারিব না। 
একদিন ছিল খন বিদেশীর নিকট হইতে দেশের সব্ঘন্ধে 
বা পুরস্কার যাহাই লাভ করিয়াছি তাহাই 
নির্বিচারে গ্রহণ করতঃ হর্ষ।মর্ধ যাহাই হউক সে সমস্তই 
স্বীকার করিয়া লইয়াছি; ভাহার পরে এক স্থুপ্র্ভাতে 
দেখিলাম একটি ক্ষু্র তপশ্থিদজ্য দেরশের বনপার । 
পুরাতন রবের অথগুনীয় প্রমাণ সংগ্রহের জন্য 


8 ২১ কল, তয় ভাগ 
৬৪০. তত্ত বোধিনী পত্রিকা ঈ এ 


ানতারে, ভূগর্ভে ভূধরে তন্ন তন্ন করিরা তাহার অগ্ন্ধান | সেইজন্য আজ দেশের ইতিহাস রচন! কঠিন হইরাছে 
করিতেছেন এবং যোগিজনোচিত্র একাগ্রত। ও নিষ্ঠার | বলিয়া আমরা! আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিন্দা করিয়া 
ৰলে ঘে কঠোর তপোলভ্য. ফগকে লাভ করা যায়.) থাকি। কিন্ত আমর! সে বিষয়ে অবহিত হইতেছি কি 
তাহারই সন্ধানে গিরিপ্রপত, সীগর-দৈক্ভ) বিজন আমা না জানি না) বর্তমানে যেসকল ঘটনা ঘটতেছে, 
ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর কোন স্থানই তাহাদের অগমারাখেন : তাহাদের সর্ধ্বাবয়ব-সমপূর্ণ বৃততান্তণমূহ বর্তমানে দৈনিক 
নাই। এই বিপুল শ্রনসাধা ব্যাপারের ফণ তামে, শিলা; সাপ্তাহিক মাসিক প্রন্তি পত্রিক। এবং যেখানে 
ও ইষ্টকে আজ পরিশ্দুট হইয়া উঠিয়াছে_-আজ (কেহ । যাহ! পাওয়া যার তাহ|ই আজ দিনে দিনে গংগ্রহ করিয়া 
বণিতে পারিবে না যে ভারতবাসী কেবল মিথ্যা | না রাখিলে, পাশ বর্ষ পরে কেহ যদি আগ্িকার দিনের 
পৌরাণিক উপকথ। ও কাহিনীর বলে তাহাদের পূর্ব | ইতিবৃত্ত পিথিবার প্রয়াস করেন, তাহার পক্ষে ফেকার্ধ্য 
গৌরবের অসত্য গাঁথা গাহিয়। থাকে । পুরাণের কাহিনী | কি কঠিন হইবে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইতে 





আঁজ কঠিন শিলায় ও কঠিনতর তামে প্রত্যক্ষ সত্য 
হইয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে সমুপপ্থিত। আজ বঙ্গের 
পবীমান,” *বিটপাঁল” উপন্যামের কল্পিত ভাঙ্কর নহে, 
এবং তাহাদের শ্রীমূর্তিগুলি পুরাণকারের অবিমিশ্র অনৃত 
কল্পন! নহে। 

ঘে কয়টী তাপস তাহাদেক্ জীবনব্যাপী. তগস্যায় 
দেশের পূর্ব গৌরর জগতের সন্গুখে ভাজ্জলামান 
করিয়াছেন তাহারা] আজ তাহাদের প্রাপ্য যথাযোগ্া 
পুরস্কার না পাইলেও উত্তরপুরুয় তাহাদের এই বিপুল 
অমের যখোণযুক্ত প্রতিদান দিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এই ক্ষুদ্র তাপস. দধের সংখ্যা সমধিক বর্ধিত 
হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। যদি আমার আশঙ্কা: 
সত্য হয়, তাহ! হইলে তত্প্রতি দেশের সাহিত্যিরুবন্দের 
দৃষ্টি আমি সবিনয়ে আকর্ষণ করিতে চাহি। আরও. 
একটি কথা আমার সময়ে সমর়ে মনে হয়--বিজ্ঞান- 
সম্মত ইতিহাস রচনার প্রগজ(জনীয়ত| কেহই অন্বীকার | 
করিতে পারে না, কিন্তু দেশে প্রচলিত বছুকালের 
জনশ্রুতি, - কিংবাস্ত্রী ও জনপ্রবাদগুলিও একেবারে 
পরিহারধ্য নহে । উহাদের মূলে ষতোর অস্তিত্ব ন! থাকিলে 
উহাদের জন্মই হইত কিন! সন্দেহ, হইলেও তাহাদের 
পরমামুএত দীর্ঘ হইত ন|। জনগ্রবাদরূপ বৃক্ষের 
কাণ্ডে ও শাখায় যেসকল বৃক্ষাদনী ও রা! জন্মে 
তাহা অপসারিত করিয়া মনঃসংযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে উহার মুলে সত্যের সন্ধান: পাওয়া! যাইবার& 
কথা। খুগ-যুগাস্ত পরে অবস্থান্তরের মধ্যে যাহাঁকে আজ 
অসস্তব বলিয়! যনে হইতে পারে, কোন কাবেই তাহার 











পারে। বর্তমানে পূর্কপ্রকাশিত অনেক পুস্তক অপ্রাপা 
হুইয়! গিয়াছে, অনেক সাময়িক পত্রের নাম পর্যন্ত আমর! 
বিশ্বৃত হইয়াছি, বছ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত পা 
বৎসর" পূর্বের সংবাদ আজ চাহিলে তাহ! একান্ত 
ছুষ্ঘাপ্য হইবে) কত জনশ্রাতি কিংবদন্তী ইততিপুর্বরেই 
বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে । বর্তমানে যাহার! প্রাচীন ত।ভাদের 
দেহাতায়ের পরে অনেক জন্প্রবাদ চিরদিনের জনা 
বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এইদিকে একটু 
দৃষ্টিপাত করিয়া! আজ আমরা! ষচেষ্ট না হইলে ইতিহাগের 
অনেক মাল-মশল। আমর! চিরদিনের জন্য হারাইয়া 
ফেলিব সন্দেহ নাই। 

বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়! বৌদ্ধযুগ পর্যাস্ত 
ধারাবাহিক ভাবে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা এচলিত ছিল। 
বেদের মন্ত্র স্ত্রী খষিরও অভাব নাই। গৃহাহ্ুত্রগুলি 
হইতে আমরা স্ত্রীশিক্ষার বছু কথ! জানিতে পারি, কিন্ত 
আমাদের ছুর্গ্য যে আঙ্গ শুনিতে হইতেছে ভারতীয় 
নারীগণের শিক্ষার দিকে ভারতীয় পুরুষের দৃষ্ট 
একেবারেই পতিত হয় না। বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ- 
যুগের কথ! ছাড়িয়া! দিলেও এই বিক্রমপুরেরই- অন্তভু কত 
গ্রামসমুছে ত্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশের বহু ব্রাঙ্মণকন্য! 
কেবল কাব্য-ব্াকরণ নহে, দর্শন, প্রস্থৃতি কঠিন শাস্ত্রের 
শিক্ষাও বালক বিদ্যার্থি্ণের সহিত সমভাবে পাইতেন। 
পিতৃগুছে এবং পরিণয়ান্তে পণ্ডিত স্ব/মিগৃহে তাহার! 
পিত। ভ্রাত। স্বামী প্রভৃতিকে বিদ্যালোচনায় বহু সহায়ত 
দান করিতেন। 

জাতীয় ভাবকে অব্যাহত _ : রাখিয়! স্ত্রী-পুরুষ- 


লন্তাবন| ছিল না৷ এমন কথ। জোর করিয়া! বলাও কঠিন নির্বিশেষে শিক্ষাদান সকল দেশেই প্রয়োজন, ভারতে 
তাই বলি, বিজ্ঞানসপ্মত ইতিহাদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব-€দ প্রয়োজন আঙ্গ ততোধিক। আমাদের ভবিষ্য 
সাধারখের বোধগম্য, দেশের গৌরবময় দিনের স্খপাঠ্য | জননীগণকে এমনভাবে শিক্ষাদান করিতে হইবে যাহাতে 
ইতিহাস-গ্রন্থেরও প্রয়োজন হয়ত আছে, এবং মেদিকে ; তাহ|র! আমাদের-দেশের বৈশিষ্ট্যকে অকঙ্ষু্জ রাখিয়। 
'্সামাদের এক টুরদৃষ্টিপাতও যেন প্রয়োজন |... দেশের সর্বববিধ কব্যাণসাধনে বর্ধদতোভাবে পুরুষের 
ই. সকল কথা সপ করিয়া লেখা হয় নাই, দিন তারিখ ; সহায়তা করিতে পারেন | 

ক 





আশ্বিন, ১৮৪৭ 


অভিভাষণ 


১৯১ 


শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত যেমন আবশাক, | গণের মনে বঙ্গজননী ও বঙ্গবাণীর প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা 


শিশুশিক্ষার প্রতি মনঃঘংযোগও তেমনি প্রয়োগনীয়। 
শিশু হইতেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সমুদ্ভূুত হইবে। আজ 
যে শিশু, আগামী কল্য সেই জনক স্থতরাং তাহ!দের 
শিক্ষার দিকে, বর্তঘানে যাহারা পিতা তাহাদের সযব্- 
দৃষ্টিপাত একান্তই আরশি) শিশুপাঠ্য অনেক গ্রন্থ 
আজ প্রচারিত হইতেছে, সে. সকল গ্রদ্থের মধ্যে উৎকষ্ট 
র্থেরও অনস্ভাব নাই। কিন্তু আমার'মনে হয় শিশুপাঠা 
স্থের ভাঙার আজও আরশীরগ+পরিপূর্ণত! লাভ করে 
নাই। এমন গ্রন্থ আদ রচিত হইতে হইবে যদ্দারা 
আমাদের দেশের সর্বপ্রকার গৌরবের কথা শিশুধনয়ে 
এখন হইতেই মুদ্রিত হইক্স| যাইতে পারে, আমাদের পূর্ব 
পিতামহগণের শৌর্ঘা বীর্ঘয এরশবর্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্শোর 


ভক্তি যদি এমনই ভাবে উচ্ছ.গিত হইয়া উঠিতে থাকে, 
তবে তাহ। অচিরে কি মঙ্গল ও কলাাণকে যে আমাদের 
ক্ুরায়ন্ত করিয়! দিবে; তাঁহা' একমুখে বলিয়! শেষ কর! 


যায় না।। হিন্দু-যুপলমানের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গ-বাঁণীর 


 অন্রভেদী মণি-মন্দির তাহার তুঙ্গশির উদ্দধেতুলিয়। খরিবে 
এবং মন্দিরচুড়াস্থ কেতনের চীনাংশুক-শোভা দেশ- 
দেশান্তরবাণী বিন্মিত-নেত্রে দেখিতে থ|কিবে। থে 
মহীরসী মোসলেম মহিলার মনে এই মহান্‌ সত্য স্বতঃই 
উদ্ভাপিত হইয়। উঠিগাঁছে, তিনি বঙ্গদেশবাসী সনাজ-ধর্দ- 
পির্বিশেষে সকলেরই নমপা| এবং যে হরয়ের বলে ঠুতিনি 
এই পরম ও চরম সতাবাণী উচ্চ/রণ করিবার স্‌ৎ সাহস 


শত কৰ্য়াছেন তাহার নিকটে সকলেরই মস্তক গভীর 


ছবির রেখাপ1ত বালক-্ৃদ়-ফলকে এখন হইতেই আরস্ত | শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়| পড়ে; আর যে সকল মোসলেম 


হইতে পারে। 


কিছু দিন হইতে বঙগ-ভারতীর মন্দিরদধারে কতিপয়: 


সুপলমান সাহিত্যিককে পূজোপকরণ লইয়া উপস্থিত 





| মহিলা পুজার অরধ্য লইয়া বঙ্গবাণীর £মন্দিরে দীড়াই- 
য়াছেন, তাহাদের সকলেই এই সমবেত সাহিত্যিক সঙ্জন- 
বৃবন্দের নিকট হইতে সাদর অভিনন্দন পাইবার যোগা 


হইতে দেখা যাইতেছে, ইহা! আমাদের সাছিতোর ুষ্টিপক্ষে পাত্রী । 


অতীব শুভ লক্ষণ । আরও আনন্দের কথা যে, সেই |. 
সকল সাহিক্ঞাদেবিগণের মধ্যে আমরা ছুই-চারিজন 
মহিলারও জন্দর্শন লাঁভ করিতেছি। 
সুপরিচিত! শ্রীরামপুর-নিবাঁসিনী শ্রামতী নূরল্নেছা খাতুন 
এই লম্মিলনে তীহার রচিত একটি নিবন্ধ পাঠাইয়াছেন, 


সমবেত সুধীমগ্ডলীর সম্মুখে তাহ। অবশ্যই পঠিত হইবে । 
একথগড 
আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তীহার বক্তবা কথাটি 
পাঠকরিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। 


ক্কপাপুর্বক: তিনি তাহার মুদ্রিত প্রবন্ধের 


তিনি কহিগাছেন, “যদিও আমাদের বঙ্গের মুসলমান 


সম্প্রাদায়ের আদি পুরুষগণ আরব, বাগ্ৰ|দ বা পারস্য 
হইতে পুর্ধে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই বঙ্গের 


কলাজল্ঠ: আকাশ-বাতাম, ওষধি-বনম্পতি প্রভৃতির 


সহিত বুগ্যুগান্ত ধরিয়! আমরা পরিচিত। এই বঙ্গের 
ৰানীই আমাদের জন্মদিন হইতে আস্ত করিয়া শেষের ']. 
দিন পথ্যস্ত নিয়ত কর্ণকৃহরে ধ্বনিত হইতেছে। সর্ব" 
প্রকারে আমরা রক্ষমাতারই পুত্র-কম্য) কিন্ত আমাদের 
স্প্রদায়ে এমন জন অনেক আছেন, শ্বীহারা এ পরম 
একরেন। পঞ্চনদতীরবাসী হিন্দু- 


সত্যকে অ 
মুদলমান সকলেইগাঞজাবী, বিহারের সকলেই বিহারী, 


কিন্ত বঙ্গ-জননীর সন্তান ধাতার1 তাহার! কেবলমাত্র: 
ধশ্থান্তরের জন্যই বাঙ্গালী নহেন, ইহার ন্যায় আশ্চর্যয- 
জনক অযৌক্তিক কথ! আর আছে কিনা তাহ! 


জানি না ।” ৬৪ এ ৫ 
. - '্সামাদের মুসলমান জাতৃতন্দের নী দায় ছহিতা- 
টু 





বঙ্গনাহিত্যে 















আজ যেখ|নে সাম্বংসরিক বাণীপুজার মণ্ডপ নির্মিত 
হইয়াছে, শেতশতদলোপরি সমর্পিতচরণা। বীণা-রজিত- 
করা বাগ্দেবতার আরাধনার্থ বঙ্গের সঙ্জন-সঙ্ের হৃদয়- 
(শহর যেখানে আজ উল্লাসিত হইয়া! উঠিয়াছে, আদিশুর 
বল্পালাদির লীলানিকতন সেই বিক্রমপুরের শ্রীমম্পদ, 
গৌরবগরিমা, জ্ঞান-বিদ্য|, , শর্য্যবীর্্যের কাহিনী, 
প্রাচীন কাহিনী ; যুগে যুগে ইহার গৌরব, নানাভাবে 
বন্ধিত হহয়। সমগ্র বঙ্গদেশকে গৌরবান্ধিত করিয়া ক্লাখি- 
য়াছে। 

বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে আদিশুরের স্থান থাকুক বা! 
নাই থাকুক, তথাপি সমাজে স্বীকৃত পঞ্চ ্রাঙ্মণ আঁনঙ্কন- 
কারী আদিশুরের গৌরবে বিক্রমপুর গৌরবামিত, 
কৌলিন্যের প্রচলনকর্তা বল্লালের গৌরবে বিক্রমপুর 
গীরবান্থিত, বঙ্গের শেষ একচ্ছত্র নরপতি লক্ষণের 
ব এই ভুমি_গৌরবাস্থিত, বিশ্বরূপ, কেশব ও চাদ 
কেদারের অসির দীপ্ডালোকের কথা বিক্রমপুরবাদী 
'আজও বিশ্বৃত হয় নাই-এ সকল বহু পূর্বের ক্থা। 
বর্তমানে জ্ঞান"বিদ্যার চট্চান্েও বিক্রমপুর কেবল বঙ্গে 
'ব। ভারতে নহে, সমগ্র ধরণীতলে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করি- 
যছে। বিজ্ঞানাচার্য। জগদীশচন্্র--ধাহার কার্ডি্রমার 
বিমল রশ্মিপাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের মুখ বহুকাল 
পরে উদ্দল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্ম এই খিক্রমপুরে ) 
ধ্যানাবস্থিন তদগতচিত্ত হইয়া যিনি জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী বাগু- 
দেবীর চরণকমলে মন-প্রাণ সমর্পণ করঞঙঃ পরম সত্যের 
চরমধাদী মনটা খষির ন্যায় উদাত্বস্বরে জগতের সর্ব 


২১ কল্প, ৩য় ভাগ 





॥ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীপ্রবর খধি জগদীশের : গরাস্থখানি : তীহার-দ্বিভীর চেষ্টার নিদর্শন। 

পুধাম্পর্শে এই ভূমি চিরগোরবান্বিত হইয়াছে ।: ধার ; এবারে তিনি কবিবর অধুস্দন দত্তের ব্রিদাগন* ও 'বীরা- 
কবিগ্রতিভার তেসরশি-ম্পাতে একদিন প্রাচী-গ্রতীচী ; জনা” কাবা-ছইখানির বিস্তৃত ব্যাখা! ও সমালোচনা সহ 
উক্দজলিত হইয়াছে, বাহার দেশমাত্ৃার চরণে আম্ম] এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমেই 
নিবেদনের দৃশো আজ জগৎ বিসুগ্জ ও ভারতবাসী_ ধন),  মুখবন্ধে এরুটা নাতিদীর্ঘ ঝমালোচনা় রসঙ্ঞ সমা- 
দেই ছুরগরোঙগগৌরব! সরোর্ছিনীর অপূর্ব গৌরবে এই. ; লোচকের লেখনী সম্পাতে লগ ফাব্যথানির একটা 
বিক্রমপুর গৌরবাস্ধিত। কালীমোহন, ছর্গামোহন, শুরু, ; নিবিড় রমানতৃতি ূর্ভ- হইয়া উদ্িযাছে । ইহা বাতীত 
গ্রসাপ, অধোরনাণ, নিশিকান্ত, লালমোহন, মনোমোহন,১, এই সমালোচনায় ক্ষাব্যরচনার : ইচ্টিবৃত্ব ও ছুই-একটা 
কালী গ্রপপ্ন, রজনীনাথ, চক্্রমাধব প্রভৃতি কত মনীবিব্। নবনব এতিহাপিক উপ 3.পীওয়। বায়। বিশ্ব 
এই ভূমিতে জন্মলাভ করতঃ দেশ-দেশাস্তরে তাহাদের | ব্যাখ্যাংশের মধ্যে ছুরূহ শব গুলির অর্ধনিণয়, হপৌরাণিক 
কীর্তিভাতি বিকীরিত করিয়! এই ভূমিকে ধনা করিয়! ] ইতিবৃত্ত প্রদান ও কবির গিগৃড় অভিপ্রায়ের রহস্যো- 
গিয়াছেন, তাহার ইপ্ত| নাই । বৌদ্ধযুগ হইতে আস্ত | দবাটন প্রভৃতির মধ্য দিয়া বেশ একটী নবতর ব্যাথ্যা- 


করিয়। আজ পর্যন্ত যে বিক্রমপুরের পুক্র'কন্যাগণ শোর্ষ্ 
বীর্ষে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমস্ত বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, 
সেই পবিত্র ভূমির অধিবাসিবৃন্দের অন্গুষ্ঠিত এই বাণী- 
আরাধনাব্রত পূর্ণাঙ্গ হইয়। স্ন্বররূপে স্মুজ্পল্ন হউক, 
এই সমাগত স্থৃধীবৃন্ৰের কাঁমলোবাক্যের চেষ্টায় বঙ্গ- 
সরদ্বতীর দিন্দুর-চন্দানাঙ্কিত পাদপীঠ চিরস্তন হইয়! 
বঙ্গবাসীর সকল আশ! আঁকাজ্া এই সাহিত্যের স্থগম 
পথে সার্থকতা] দান করুক, ইহাই শ্বেত-সরোৌজ-সম|সীন! 
বীণাপ|ধির চরণাক্সবিন্দে কোটি কোট নমস্কার সহ 
নিবেদন করিতেছি । সমানসী ও সগ্বাণী। 


ব্জাঙ্গন! ও বীরাঙ্গনা ।__রাশরীযুকত দীননাথ 
সান্যাধ বাহাছুর বি-এ, এমবি কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও 
সমালোচিত, ৩৩ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন কলিকাতা 
হইতে শ্রীৈলেশচন্্র ভাড়ী কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ১/+ 
টাকা মান্জ। ১৬ পেী বল ক্রাউন আকারে ৩৬+-১১ 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মুখবন্ধে "গোখুলির” একটী হাফটোন 


চিত্র আছে। ছাপা, কাগজ ও বাধাই ভাল। - 


বাঙ্গালা ভাষার শিশু-পাঠ পুস্তকগুলি ছাড়া অপর [জীবনের উদ্ভম, 


কোন পুস্তকের যে কিছু মাত্র ব্যাখ্যা ও সমালোচনার 
প্রয়োজন আছে, পূর্বে : তাহ! কেহই মনে করিতেন 
না।.: কিন্ধু প্রবীণ সাহিত্যিক অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দীনন।থ 
সানী মহাশয় এবিষয়ে আমাদের চিরস্তন 

একেবারে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন। নত 
মাইকেল মধুহদন দত্রেণ : মেধনাদরধ-কাকোর $ অপুর, 
সমালোচনা. ও-ব্যাখা| প্রকাশ করিয়! তিনিই -সর্ধগ্রথম 
ব্গসাহিতে)র এই নূতন বিভাগের প্রথম উদ্বোধন 








প্রণাগী গড়িয়া উঠিয়ছে ।, ইহার জন্য আমরা দীননাথ 
বাবুকে ধন্যবাদ ন| দিয় পারি না। কারণ বঙ্গনাহিত্য- 
ক্ষেত্রে ইহা তাহারই একান্ত নিজস্ব দান। 

. কাব্য্রন্গুলির এই জাতীয় সংস্করণ প্রকাশের একটা 
বিশেষ সার্থকত। আছে; ইহার ফলে গং 
অন্তঃকরণে কবি্রীতি ও কাব্যানুর়াগ সঞ্চারিত, হব 
এইজন্য বৈদেশিক গাহিত্যে এই জাতীয় গরস্থের কৃত 
আদর ও আয়োজন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন ইচ্ছার 
একান্তই অভাব ছিল।. 'আশা করি, এবার দীননাথ 
বাবুর প্থান্থমরণে অনেকে বাঙ্গাল। সাহিত্যের এই 


রিক্ততাকে বিদুরিত করিতে চেষ্ট! করিবেন । 


গ্রন্থ-পরিচয়। নি 


_. ন্ধ্যায়-__এক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ) যুল্য 
১/০ গচসিকা |  ইহাও একথানি গণদ্যপদ্যের গীতি- 
কাব্য | ইহাতে পাঁচখানি হাফটোন চিত্র সন্নিবেশিত 
হুইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে খ্যাতনাম! প্রবীণ সাহিতাক 
রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল এম. বি. বাহাছরঞমহাশ় 
কৃষ্ণনগর হইতে তাহার গত ৬ই ভাপ্র তারিখের পাতে 

বিখিতেছেন__ রী 
প্রাধীভ্রাতঃ ! আপনার প্রীতি-উপহার "যায়" 
খানি পেজে বড়ই সখী হলাম । প্রাতঃ্যোদগেরেঃ সঙ্গে 
আমর! প্রতিদিনই এক প্রকার জন্মগ্রহণ করি. তখন 
উৎসাহ,:.ও' তবিষ্ততের আশ! 
আমাদিগকে করিয়া াখে। কিন্তু সন্ধা 
যখন অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পড়ি, তখন, অভীতমুখী ন৷ হয়ে 
আর উপায় কি? ভবিষ্যৎ যে ঘোর পাচ্ছ! গোটা! 
জীবনট। সম্বদ্ধেও ঠিক এ কথা_বাঁঝোর: ও যৌবনের 
আনন্দ, উদ্যম ও উৎসাহ, আশার প্রদীপ্ড আলোক, 
কর্থের উদ্দাম প্রবৃদ্ধি আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্নভাবে 
ভবিযতগ্থুখী করিয়|টরাখে। : কিন্তু জীবন-সন্ধ্যা সমাগত 
মনের ভাব স্পাই যায় ।- তখনও যে ভবিষ্খট 


চে 


হইলে 
উৎমর, মন্পর্র করেন। আমাদের বর্ধমান আলো অন্ধকার !. নি . শভীতই আমাদের সেব্য এবং 
4 সা. ঃ 


২ 


: পূর্বমূখী অর্থাৎ অতীতমুখী হইয়া ৫ 


» পুস্তকখানি আদ্যোপাত্ব পাঠ করিয়! যাহা হৃদয়ে ধারণ! 


্ 


১১৩ 


















।॥ আমাদের অনেকেক্সই : 


( বোধ হস, র্ষলেরই ) জীবর-ন্ধাঁ় অতীত-স্ৃতি প্রচুর 
পরিমাণে করুণর্সিক হইলেও তাহ! তৃপ্তিকর। আপলার 
এই বার্ধকো আপনি: জীবন-প্রবাহিনীতে দীড়াইয়। 

হয়ে 
সাশরনয়নে ত্তিও দ্গেখ্র তর্পাঞ্জলি দিযাছন; তাহাতে 


৮ 
পা হুইয়্াই পাবে ন!। খ্রি আর 
কি লিখিব 1”; 


_ ইলা ঠাকুর 
বিরচিত। সুপ; ৯ টাক ২৩দং চৌকি রোড, 
“কলিকাত। খৃষ্টান ট্যান্ট এণ্ড বুক সোসাইটি” হইতে 
খৃষ্টপন্থী-প্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্ত হাশর গত ১৮ই ভাদ্র যে 
প্র লিখিয়াছেন, ভাহা-সাদরে (প্রকাশ করিলাম_ 

“আমি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তনিধি 
মহোদয়ের নিকট হইতে ব্রাক্ষধর্ যংক্রান্ত, কয়েকখানি 


বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছি। তাহার লিখিত পুস্তক- 


খ্ুলির সমালোচনা! কর! আমার ন্যায় বাক্কির পক্ষে 
পক গিরিজ্ঘনসদশ। মি পতরান্ধধর্শের গ্রক্কৃতি” নামক 


করিতে পারিস্লাছি। তাহাই সাধারণসমীপে গ্রচার কক্পিতে 
বধ জইলাম। আমি অনেকদিন হইতে এইকুপ একটা 


গ্রন্থ বঙ্গভাষায় খুঁজিতেছিলাম; আজ দে অভারংক্ষিতিবাবু 


আমার পূর্ণ করিয়! দিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে ধন্যবাদ 
দিতেছি । কেবঙা যে: আমার মে. অভাব পূর্ণ হইয়াছে 
তাহ! নহে, যিনি উক্ত গ্রন্থথানি মনোযোগ: সহকারে পাঠ 
করিবেন তাছারই সে-অতাব পূর্ণ হইবে, ইহ! 'লামি- 
মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি-। লেখকমহাশয় থে ভাবে ধর্টের- 
গভীর তথগমূছ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে 
বনে হয়, যেন কোন এঁশী শক্তি তাহাকে পরিচালন! 
করিয়াছেন, তিনি নিজবুদ্ধিবলে এরূপ গভীর তন্ব- প্রকাশ 
করেন নাই । 

'আ্ষধর্মের গ্রকুতি' যে কি ভূমির উপর. দীড়াইয়। 
আছে তাহাঁ এইখাঁনিতে দেখান ভইক়াছে ; এবং ইহ! 


. আমার পক্ষে উৎ্ষ্ট ও হৃদম্পর্শী হইয়াছে ।. আমি মঞ্তিত। 


বিএ 


প্রত্যেক: সমাজের 
॥ বিশেষতঃ ধাহার! 
আলোচন!-ও চিন্তা করিতে ভালবাসেন, 
তাহারা জেন ্রাঙ্গধর্থের প্রক্কৃতি'খানি পাঠ করিয়া 
খেনট ফল কথা ইহা সাধারণর পক্ষে উপাদের বস্ 
হইয়াছে । . 
এই পুন্তকথানি পাঠ করিয়া আমার পরাণ খুব ও ভাল 
জগিয়াছে এবং আদার অনেক সন্দেহ ও. অভাব 
জাল খল দিতি 


ঞ 





হইত ও কিছু 
পারিত না ভাহাঁ এই গ্রন্থ পাঠে তৃণড হয়াছে; 
টা বার লহ বা ইহার ভাষা, 

ব, বা, যি, মুজাঙ্ণ, কাগন্ ও বাধাই সমগ্তই 
উর, ইগ আমি সুক্কঞ্ঠে স্বীকার করি! লইত ; 
প্রস্তুত আছি । 

জ্ঞান ও ধন্মের উন্মতি--প্রীক্ষিতীজনাঁধ 
ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, মুলা বার জ্ছানা।। এখানি' মহ্র্ি 


৷ দেবেজনাগ ঠাকুরের উপদেগ-সংগ্রহ ১ এই মূলা উপ- 


দেখাগুলি একত্র সংগ্রহ করিরা ক্ষিতীজ্র বাবু সতাধপ্- 
পিদান্ছগণের কুতজ্ঞতা-তা্ন হুইয়াছেন। সমস্ত জীবন 
সাধনা! করিষা মহর্ষিদ্েধ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, 


৷ তাহা যে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের পরম আদরণীয়, সে কথ 


আর বলিতে হইবে ন1। ভারতবর্ধ, ভাত্্র_-১৩৩২) 

প্রভাতী- পরক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর বিরচিত) ফলা 
বার আনা। ইহা একখানি গদাপদোর গীতিকাঁব্য । 
প্রভাতে উঠিয়া জীবন যেমন কর্ধসাধন অভাপর হর, 
তেমনি প্রভাতে উঠির! চিত্তক্ষেত্েও নাদাঁধিধ চিন্কা 
আাগ্রত হইয়া, উঠে ভীমুকত ঠাকুক্স মহাশরেক্' চিত্তে 
প্রভাতে যে সকল ভাব জাগ্রত হয়, তাঁহারই কয়েকটা 
তিনি-একক্র গ্রথিভ করিয়! এই “প্রভাতী” লিখিয়াছেন। 
ইহ! গাহার ন্যায় ধর্ধপ্রাণ মনীবী ব্যক্তির নিকটই আশ! 
করা যাইতে পারে। তিনি এই প্রভাতের চিন্তায় অনেক 
বনৃমূল্য কথা বলিয়াছেন । এই ছোট বইখানি সকলেরই: 
সদাদরে পাঠযোগ্য'। ভারতবর্ষ, ভাজ--১৩৩২) 

আলোচ্য পুস্তকখানি গদ্য-পদোর গীতি-কাবা। 
ভক্বের হৃদঙ্গে. বিগল শুভ্র প্রভাতে যে সফল: চিন্ত। 
স্বতঃ জাগ্রত হয়-_-যে সকল উচ্চাতাব র্াগিয়। হদয়াকাশ্খে 
কুটি উঠে, গ্রন্থকার নিজ, জীরনৌয় মধ্য দিয়া সেই 
অগ্ভিজ্ঞতা লাঁভ করিয়! তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেল। ইছার মধ্যে কোন. কষ্ট কল্পনা নাই__লোকমনো- 
রঞ্জনকর বিনান বাকাচ্ছট! নাই ; ইহা! 7৩০৪100এর 
মত পবিত্র, উপভোগ্য ও একট! অগর্থিব, জ্যোতিঃ- 


প্রাপা মুল্য সম্পূর্ণ প্রদান করিলে তত্ববোঁধিনীর নূতন 
ও পুরাতন গরাহকদিগকে প্যাকিং ও রেজেস্্রী খরচ। বাবদ 
মাত্র ।* চারি আনা লইয়া! এক মাসের জনা মহধিদেবের 


॥ একারণে আমর! বাধ্য 
হইয়াই উহা স্বীক্ষার করিম লইলাম। কর্দাধ্যক্ষ। 


এ 


৮৯৯. 


সু... & 


১০ পু এ 

কুশিত হল উন, 
ইহাও পদ্াত্বক গদ্যে লিখিত দা নন নূতন ধরণের গর) পরনি. ক্ষিতাজবারুর 
প্রভাতী” পক্তিয়াছেন, ভাহাকে | বিশেষ &্ে তাহ র এই “সন্ধ্যায়” গ্রন্থথানি 


*পাড়িবার জন্য অনুরোধ করতেছি; প্রভাত ও »ন্ধ/র আলে. ছায়:য় আনুষের মন কিরূপ 
বিচিত্র ভঙ্গিতে সাড়! দেয়, ক্ষিতীন্রবাবু তাহার এই দইখানি গদ্যকার্যে তাহা, সন্াররূপে 
দেখাইয়াছেন । আমরা এ 'বিষয়ে অধিক বলতে ইচ্ছ! করি না-_স্থানাস্তরে প্রধান, সাহিত্যিক 
রায় বাচাছুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সাঙ্গ্যাল মহাশয়ের একখ্ঠীনি_পন্র উদ্ধৃতি, নাছির্লাম; 
পাঠকগণ নন্ুগ্রহ পুর্ধক উহ! পাঠ করিয়া! দেখিবেন । রি 

রয়াল ১৬ পেজী কাকের ৪*+১৩৮-৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ॥ পাঁটখদি হাফটোন চিত্রে শির ছাপা, 
কাগজ ও ব!ধাই মতি স্থন্দর.। মুলা ১।. মাত্র। গ্রাপ্রিস্কান_-৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা] | 


সঙ্গীত-নায়ক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী .প্রবার্তত 


সঙগীত-বিজ্ঞান পুবেশিকা 


(সচিত্র) মাসিক পাত্রকা 
ভ্রীহীভগবানের আশীর্বাদে--লঙ্গীতামোদী গ্রাহকমহোদয়গণের অনুকম্পয়-_-উৎসাহে, বাণী সাধঝগণের সাধনায় ২ 
লক্গীত-বিজ্ঞান দ্বিতীয়-বর্ষে পদার্পণ করিগ্লাছে।--সঙ্গীত্গতে এত অল্পদিনে আশাতীত সাফল্য দণ্ডিত 
হট্য়া শীর্মগ্থান_অধিরা|র--এমন সর্বজন -মনোরঞন: অপূর্ব প্রতিষ্ঠা, এক্ধপ ধরণের অন্য কোনও মাসিক পত্রিকার 
ভাগ্যে এতাবৎ ঘটে নাই। সে সাফল্যের গর্ব করিয়। স্পর্ধা করিতে চাই না-লে গৌরব আপনাদেরই প্রাপ্য 1. 
সঙ্গীত রাজ্যের গৌরব-গর্ব-ঙ্কার সঙগীতাচারধ স্্ীযুক্ত লছমী প্রসাদ মিশ্র, বঙগীত-নায়ক যুক্ত গোপে- ৫ 
স্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য, ্্রীযুক্ত দিলাপকুমার রায়) মৃদগগাগর্ধ শ্রীযুক্ত দুষ্লভিচন্জ্র ভট্টাচার্য্য 
বিদ্যার, ুদক-বিশারদ ্রীযুক্ত.নগেন্জ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নগর সঙ্গীতাচাধয শ্রীযুক্ত তুলসীদাস 
চট্টোপাধ্যায়, _গারযসবিশারদ, যুক্ত হ্রেব্দ্রকুষণ শীল, একের পরীযুক্ত পার্গালাল রায় চৌধুরী, 
প্রফেদর আমির খাঁ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, _প্রীমতী রাণী ঠাকুর, শ্রীমতী মোহিনী সেন 
গরতৃতি মনীবিতন্দ এক্ষণে সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকার উন্নতিকল্পে উপ করিগাছেন। 
খত -মন্দিরে উন্মত্ত ্মরাগ-রাগিণীর প্রকৃত রূপ,পিক্ষাপ্রগালী, স্বরলিপি ও 
“বিজ্ঞান ১৯৮ পদ বারি প্রাচীন ও. আধু- 
নিক বৈজ্ঞানিক 'প্রবন্ধাদির আয়োজন এবার যেমন বিপুল, নি রত্রগর্ড। সত্তর বার্ষিক হ্‌ ট 
৮৮১৪ নয সং হী ইক 
বিন 


সা ০" 1 -এরকাশকপু-আব, বি, দাস 


বার্ষিক মুল্য_-২১ টাক! মাত্র ৮ সি, লালবাজার গ্রীট। কলিকাতা । 














৯৮৭ সংখ্যা রি ন ি 


"তরঙ্গ ঘ! একমিগমগ্র (১:১৬ সর্ধিষগ্থজং। তদের দিতাং জানননন্তং শিবং শ্বতস্প্পিরবয়বমেকমেবাদ্দিতীয়ম্‌ 
সর্বব্য।পি সর্বনিঃন্ত, সর্ব শ্রয়ং সর্ব্বষিৎ সর্ব্পক্তিসদ্ঞবং পূর্ণম প্রতিমমিতি | একসা তস্যেযোপাসনয়। 
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভগ্তবতি। তশ্সিন্‌ প্রতিস্তসা প্রিয়কাধ্যসাধনঞ্চ তছুপাসনমেব*। 
সম্পাদক-_প্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


কলিগতাক ৫*২৬। মান্ধৎ ১৯৮২। থুঃ ৯৯২৫। 


অগ্জলি। 


(গ্রক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর ) 
৬৯। অঞ্জলিস্পাপনাশন দেবতা]! 

১। স্থুদীর্ঘকাল আমাদের হৃদয়-গগন পাপ- 
ভাপের অন্ধকারে ডুবিয্াছিল। আজ এই বিমল 
প্রভাতে জ্যোতির জ্যোতি তোমার আগমনে 
আমাদের সমস্ত অন্ধকার বিদুরিত্ত হইয়াছে । আমরা 
তোমাকে নমস্কার করি। 

২। তোমার করুণার পরিচয় আজ আমাদের 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমাদের কণ্মাঘ্র সফল 
হইয়াছে। আমাদের ছুঃখদারি্র্য ঘুচিয়া গিয়াছে। 
আমরা শতবিধ পাশবদ্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি। 

৩। আমাদের গভীর দুঃখের লময়ে যেগন 
তোমাকে হৃদয়ে আহ্বান করিয়া আলিয়াছি, আজ 
সম্পদের সময়েও তেমনি তোমাকে ব্যাকুলভাবে 
ডাকিতেছি। তুমি এসে!, আমাদের হৃদয়ে আসিয়া 
বসো। আমরা তোমাকে আমাদের সমস্ত 
সুখসল্পদ নিবেদন করিয়া দিই। 

৪। আমাদের লালনপালন . করিবার জন্ু 
তুমিই আমাদিগকে ধনধা্য সুুখসম্পদ দাও। 
আবার তুমিই আমা্দগকে দ্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ করিবার 


জন্য দুঃখকক্টও দাও ॥ তুমি সর্ববদর্শী--তোমার 


মঙ্গল দৃষ্টি আমাদের প্রতি অনিমেষভাবে নিপতিত 
আছে। তুমিই আমাদের সর্ববাঙ্গীন মঙ্গলদাতা ও 
উন্নতিবিধাতা | 


১৮)। শক 


কা 


শক ১৮৪৭ সাল ১৩৩২। 


৫। হে সত্যন্গরূপ! আমাদের অন্তরে তুমি 
অরবিমল সত্য প্রকাশিত করিয়। দাও, যাহাতে আমা- 
*দের শ্রঙ্গাভক্তিতে, আমাদের জন্ানে ও চিন্তায়, 
আমাদের সকল কর্মে ও শুনুষ্ঠানে একমাত্র 
তোমারই সভা কথাসকল সর্বিদ। ও সর্ব! ধ্বনিত 
হয়। 

৬। অজ্ঞান প্রভৃতির অন্ধকারে যখন আমাদের 
হৃদয় আচ্ছন হইয়৷ পড়ে, তখন হে .জ্যোতিশ্ম 
পুরুষ! তোমার সত্যজ্যোতি শত শূর্য্যের জে]তিতে 
আমাদের অন্ভরে প্রকাশিত হইগা হৃদয়ের গা 
অন্ধকার যেন বিনষ্ট করে। 

৭। তুমি সেতুম্বরূপ থাকিয়া! ইহলোক ও 
পরলোক ধারণ করিয়া! আছ। আমর। সেতুর 
এপারে দীড়াইয়া আছি। তুমি পেহুর অর্গন 
খুলিয়া দাও, যাহাতে আমর! সহজে ওপারে গরিয! 
তোমার সিংহাসনতলে দীড়াইয়। তোমার মঙ্গল 
আদেশসকল বহন করিতে পারি। 

৮। আমর! কর্ম্মসমুদ্রে ডুবিয়া আছি। তোমার 
আসন কর্ম্মসমুদ্র হইতেও বহু বিস্তীর্ণ। তোমার আনন 
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া! রহিয়াছে। তুমি আমাদের 


| শরীর মন ও আাত্মাকে এমন বলীয়ান ও তেঙ্ঃপুর্ণ' 


কর, যাহাতে আমরা হালিতে হাসিতে এই স্ুবিস্তৃত 


কর্মমসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তোমার আসনের কুলে 
আন্ডিক্লাপ্তি রহিত হইয়। পৌছিতে পারি । 


৯। তুমি তোমার প্রদক্নঘুর্তিতে আমাদের 


“সম্মুধে আবিভূত হইয়া জামানের উপর তোমার 


২৯৬ 


মঙ্গল জাশীর্ববাদ বর্ষণ কর। আমরা আমাদের 
শষদ্র গণ্ভীর সীম! ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমার অনীম |. 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


২১ কল্প, ওয় ভাগ 


৭৭ অঞ্জলি -কর্ধপ্রবর্তক দেবত!। 
১। হে কর্ধাপ্রবর্তক পরমেশ্বর! আমরা 


ভাবের মধ্যে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের সকলে মিলিতভাবে তোমার নির্দিউ কর্ম করিতে, 


ইচ্ছ। সফল হউক । 

১০। তোমারই আদেশে সূর্ধা প্রভাতে 
তারুণবেশ ধারণ করিয়া নিত্য উদিত হয়। 
তোমারই আদেশে তপনের প্রথর তেজ অগ্নির 
আকারে প্রকাশিত হইয়া নিত্য জগতের মঙ্গল 
সাধনে নিরত থাকে । 

১১। তোমারই আদেশে সূর্যের ভান্তমিত 
মহিমা জগতবাসীর অন্তরে জাগ্রত হইয়া! প্রদ্থলিত্ত 
প্রদীপের ন্যায় জগতবাসীকে তোমার আসনতলে 
যাইবার পথ প্রদর্শন করে। 

১২। সূর্যোর আন্তমিত মিম! চন্দ্রমার আকারে 
তোমারই আদেশে সুনীল গগনে প্রকাশিত হয়। 
তোমারই আদেশে চন্দ্রমা স্থুধাবর্ধণে ওষধিসমূহকে 
সপ্ভীবিত রাখে । তাহারই সাহাযো আমরাও জীবন 
ধারণ করিয়া তোমারই নির্দিউ -শুভকর্মে 
প্রবৃস্ত হই। 

১৩। হে স্থাখকর কল্যাণকর দেবতা! তুমি 
যেমন আমাদের পুর্ববপুরুষদের অন্তরে শু তবুদ্ধি 
প্রেরণ করিয়াছিলে, তেমনি আমাদেরও অন্তরে 





শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা তোমার 
বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে পারি। 

১৪। হে দেবদেব! তুমি সর্নবগামী। তুমি 
একই সময়ে ত্রন্ষাচক্রের অণুপরমাণুতে সমভাবে 
বিদ্যমান আছ। আজ এই প্রভাততপনের অরুণ 
কিরণে তোমার প্রশান্ত প্রসন্ন মুর্তি দেখিয়া! মোহিত 
হইয়া গিয়াছি। তোমার চরণে অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি 
স্বতই উদ্খিত হইতেছে। তুমি তাহা গ্রহণ কর। 

১৫। তুমিই সুর্ধ্যটন্দ্রের তান্তর্যামী দেবতা । 
ূ্্চন্দ্র তোমাকে জানে ন!। পূর্যযচন্দ্রকে তুমিই 
যথানিয়মে নিয়মিত করিতেছ। আজ তোমার 
নিকট আমাদের এই প্রার্থন1__আমাদিগকে অন্গবনত 
দিয়া আমাদের শরীরকে সবল ও সুম্থ রাখ ; আমা- 
দিগকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়! আমাদের মনকে উন্নত 
করিয়া দাও; এবং আমাদিগের আত্মাকে তোমার 
সহিত প্রেমে ও ধর্মে একযোগে যুক্ত কর। 
আমাদের সর্ববাঙগীন সখ ও মঙ্গল বিধান কর। 





প্রবৃস্ত হইয়াছি। কর্মের ফলে আমর! বিবিধ, 
ধনরত্ু লাভ করিতেছি এবং ত্রীহিধান্য প্রভৃতি লাভ 
করিয়! পরিপুষ্ট হুইতেছি। তুমি সেই সঙ্চলের 
উপর তোমার বঙ্গল প্রসূ আশীর্বাদ প্রদান কর। 

২। তুছি আমাদিগের দেহ মন ও আহ্মাকে 
কায়িক মানলিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ পাপ 
হইতে মুক্ত কর এবং আমাদিগকে পর্বাঙ্গীন উন্ন- 
তির পথে পরিচালিত কর। আমরা সকলে 
একপ্রাণে সমস্বরে তোমার স্তুতি রচন| করিয়া গন 
করিতেছি।' তুমিঞতাহ! স্েহসহকারে শ্রবণ কর 
এবং আমাদের উৎসাহ বদ্ধন কর। 

৩। হে আমাদের কর্্ম্জের অগ্রণী ! তুমি 
আমাদের এই বর্ম্মযজ্ঞের সহায়ন্বরূপে আমাদের 
সম্মুখে সর্বদা উপস্থিত থাকিও.। কর্ম্যজ্ঞের 
পরিণামে তুমি আমাদের গৃহ ধনরতে বিভূষিত 
করিয়া দিও এবং আমাদের ভাণ্চারসকল ধান্া ও 
ওষধিতে পরিপূর্ণ করিও | 

৪ | হে সর্বজ্ঞ মহান্‌ পুরুষ ! তুমি আমাদের 
কর্ম্মঘজ্জের অনুষ্ঠানে যেমন আছ, তেমনি তাহার 
উপকরণপমূহেও ম/ছ। এই কণ্মরঘজ্ের পরিণামে 
আমাদের যে ফল লাভ হুইবে, তাহার ও মধ্যে - তুমি 
অবস্থিতি করিবে। আমাদের কর্মের দ্বারা কি 
প্রকারে কিরূপ মঙ্গল সাধিত হইবে, ঘে সমস্ত 
তুমি জানিতেছ। তুমি ফলদাতা। তোমারই হস্তে 
পরিণাম ফল নির্ভয়ে সমর্পণ করিয়। আমর! কন্ম 
করিয়। চলিব॥ আমাদের কণ্মক্ষেত্রে তোমীর-বিজয়- 
দুন্দুভি বাজাইয়৷ আমাদিগকে তুমি সর্বদাই 
উৎসাহিত করিও। 

৫। হে রক্ষকদ্িগের রক্ষক! তুমি আমাদের 
পূর্বধপুরুধদিগকে যে প্রকারে রক্ষ! করিয়া! তাহাদের 
মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলে, হে মঙ্গলবিধাত। ! তুমি 
আমাদিগকেও সেইরূপ রক্ষা করিয়া! আমাদের 
কাম্যবস্ত সকল বিধান কর। তুমিই কর্ম প্রবর্তক 
পরমপুরুধ। তুমি আমাদের কম্ম্যজ্ঞের এসার 
বৃদ্ধি করিয়। দাও। 

৬। হে প্রস্ভু! অনাথ আমাদের তুমি সহায় 


] 





হও । তুমি আমাদের প্রভু, আমরা তোমার 
চরণের দাস, তোমার একনিষ্ঠ তক্ত। তুমি 
আমাদের যোগক্ষেম বহন কর এবং আমাদিগকে 
তোমার ভক্তের উপযুক্ত ধন-ধান্য হইতে বঞ্চিত 
করিও না। তুমি আদেশ প্রদান কর, ঢ্যুলোক ও 
তান্তরীক্ষ হইতে প্রচুর ধন্রতু বর্ষিত হইয়া আমাদের 
ধনভাগুর পর্ণ করুক। 
৭। হে সত্যন্বরূপ ! তুমি সর্ববদাই আমাদের 
সম্মুখে স্ব প্রকাশ থাক। প্রভাত-তপনের উদীয়- 
_ মান মহিমার ভিতরে তুমি যেমন হিরপয় মুর্তিতে 
গ্রকাশিত হইয়! আমাদের সম্মুখে স্ম্িতত্বের দ্বার- 
সকল উদঘাটিত করিয়া দাও, সেইরূপ সান্ধাতপনের 
তস্তমিত মহিমার ভিতরেও তুমি তোমার আনি- 
বর্চনীয় মুর্ভিতে প্রকাশিত হুইয়! আমাদের সম্মুখে 
গ্রলয়তত্ব্বের দ্বারসকল উদঘাটিত করিয়া! দাও। 

৮। আমাদের অন্তরে তুমি অন্ফুট বাণীতে 
বলিয়া! দরিতেছ যে, কন্ধযগ্্ঞ তোমার বড়ই প্রিয়। 
আমরাও তাই. তোমার প্রীতিকামনায় সকলে 
মিলিয়। তোমারই প্রিয়কার্য্যমাধনে যত্রবান হই- 
ঘাছি।. তুমি আশীর্ববাদ কর, আমাদের বংশে 
তোমার প্রিয়কার্য্যসাধক বদ্ধিত হউক; আমাদের 
ংশে দাতা বদ্ধিত হউক। আমাদের বংশের 
কেহ যেন তোমাকে কখনও পরিত্যাগ ন| করে। 

৯। হে সত্যন্থরূপ! তুমি আমাদিগকে 
ভাসত্য হইতে সর্বদাই রক্ষা কর। আমর! যেন 
মিথা। বাক্য, মিথ্যা আচার ও মিথ্য! চিন্তা হইতে 
সর্বদাই দুরে থাকি। 

১০। তুমি জামাদের পিতা । আমরা বিপদ 
ভাপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমারই শরণা- 
গত হুইতেছি। আমাদের গৃহে, আমাদের পরিবারে 
যেন তোমার সিংহানন স্থপ্রাতিষ্ঠিত থাকে । আমা” 
দের সমস্ত স্তব স্তুতি, আমাদের সমস্ত গীত গান 
ঘেন তোমারই নামে ধ্বনিত প্রাতিধ্বনিত হয়| উঠে। 


ত্রাহ্মসমাজের স্থান। 
(অধাপক-আউপেক্জনাথ বল এম-এ) 


অনেকে প্রশ্ন করেন, ভারতে যে নবজাগরণ 
হইয়াছে-্ইছার মধ্যে ত্রাঙ্গামাজের স্থান কোথায়? 








১১৯৭ 





ও শ্রন্ধার চক্ষে তাকাইতেন, ভারতের সমস্ত শুভ 
আয়োজনের মধ্যে ব্রাহ্মদমাজ আগ্রণী ছিলেন। এখন 
কেন ব্রাহ্মদমাজ পশ্চাতে পড়ি! গিয়াছেন ? শুধু 
তাই নয়, কেহ কেহ মনে করেন, যে আদর্শ এবং যে 
ভাব ত্রাঙ্গামাজকে সকলের অগ্রবর্তী করিয়াছিল 
তাহা যেন সমাজের মধ্যে মলিন হইয়! গিরাছে ; 
ভারতবর্ষ যে আকাঙক্ষ। ও আশায় আজ স্পন্দত, 
যে ভাবের উদ্বোধনের জন্য ভারত আজ জাগ্রত, 
তাহা ব্রাহ্মপমাজকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের 
ভিতরের ধরা, তারাও বলিতেছেন-_'ব্রাঙ্গনমাজে 
দৈন্য এসেছে, অবসাদ এসেছে, ত্রাঙ্গাসমাজ আধা- 
ত্বিক সম্পদে দেউলিয়। হয়েছেন” | এই সমস্ত অভি- 
যোগের আলোচন! কর! সহজ নয়, তবে একথ| কেহ 
অস্বীকার করিতে পারেন ন। যে, ভারতের বর্তমান 
সামাজিক জীবনের উপর ত্রাহ্মনাঙ্জের প্রভাব 
অতি মৃদু । অমাজকে যে সমস্ত সমস্যা আঘাত 
করিতেছে সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য কোন 
্রাঙ্গ নেতাকে অগ্রবন্তী দেখিতে পাওয়া খাঁয় না। 
ভারতবর্ষের মধ্যে আজ কোন্‌ ভাবের তরঙ্গ 
প্রবাহিত? সকলেই স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। 
ভারতবাসী আজ সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ঘুচাইয়। 


| কলে একভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবন্ধ হইতে অগ্রসর ; 


পাপ ও প্রলোভনের হাত হইতে মানুষকে রক্ষ। 
কর্রবার জন্য বন্ধপরিকর; অস্পৃশ্য এবং অন]- 
চরণীয় জাতিকে সমান অধিকার দেওয়ার জন্য 
কৃতসংকল্প ; বিবেককে স্বাধীন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
এই যে জাতীয় ভাবের গরবল তরঙ্গ--ইহ| কি কোন 
ব্যক্তিগত শক্তির প্রভাবে উদ্বেলিত হইয়াছে ? 
ধাহারা ভগবানের অনন্তবিধানে বিশ্বাস করেন, 
তাহার! ইহ কেমন করিয়া বলিবেন ? ভগবান 


, আপনি এই ম্বত জাতিকে জাগাইবার জন্য কত 


আয়োজন করিতেছেন। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে 
শোক-তাপ বিপদ-বিপ্লব মানুষকে আত্মভদ্তানের 
পথে লইয়! যায়, তেগনি জাতীয় জীবনসংগ্রামে 
রিদ্রোহ ও নির্যাতন সকল নান! ভাবে জাতীয় জীবন 
গঠনে সহায় হয়। ভারতের বর্তমানযুগে এই, 
সামাজিক পরিবর্তনের সময় ব্রাঙ্গনমাজের চিন্তার 
বিষয় অনেক । ব্রাঙ্গাপমাজ চিরদিনই বিবেকের 


একদিন ছিল,ষখন দেশবাসী তরাঙ্গামমাজের দিকে ভক্তি | ম্ব।বীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, ত্রাক্গগণ ন্বাধীন- 


২৯৮ 
ভাবে ভগবানের পু্জাঅর্চনা করিবার জন্য, 
জমাজের মধ্যে স্বাধীনতার চিন্তা জাগরিত করিবার 
জন্য, কত নিগ্রহ-নিধ্যাতন সহ্য করিয়াছেন 
তীহার! পিতামাতার স্েহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, 
সংসারের সুখে জলাপ্রলি দিয়াছেন। সুতরাং 
ভারতে যে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে 
ইহারা কম আনন্দিত হইতে পারেন না। এই 
নব ভাব ইহাদের চেষ্টার ফলে ন| হইতে পারে, 
এবং ইহাদের কোনও এক ব্যক্তি, বা কোনও এক 
জন্প্রদায়ের চেষ্টায় হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। 
নিদ্রিত ভারতে আজ যে জীবনের স্পন্দন তাহা 
বিধির বিধান। এই জীবন্ত ভাবটক' ত্রাঙ্মসমাজ 
যদি গ্রহণ করিতে ন! পারেন তাহা হইলে লোকে 
ইহাকে মৃত সমাজ বলিলে আমাদের আক্ষেপ করি- 
বার কিছুই নাই। ইংলণ্ডে যখন ০০ 7311] এর 
আন্দোলন হইয়াছিল তখন রামমোহন রায় সেই 
দেশে বাস করিতেছিলেন । তিনি বলয়াছিলেন, যদি 
এই ২০) 9111 পাশ না হয় তাহা হইলে তিনি 
ইংলগু পরিত্যাগ করিবেন। স্বাধীনতার প্রতি 
এরূপ গভীর শ্রদ্ধা কি ত্রাঙ্মদমাজ আজ হারাই- 
যাছেন ? স্থাধীনতালাভ করিলে মানুষের মনুন্যঙ্ 
ফুটিয়া! উঠঠিবে, ভগবানের সহিত নিতাসম্জ্ধ বুঝিতে 
পারিবে । যদি সর্বদা বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে 
হয়, যদি আচারের কঠিন নিগড়ে বদ্ধ হইয়া 
থাকিতে হয়, যদি জন্যায় অভ্যাচারকে সহ্য করিতে 
আমরা বাধ্য হই, তাহ৷ হইলে আমাদের আত্মার 
বিকাশ কি করিয়। হইবে? কি করিয়া আমর! 
বিধাতার অনন্ত সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারিব ? 
স্বাধীন যাহারা, তাহারা নীতি ও বিধিকে ভদ্তানের 
আলোকে পরীক্ষা করিয়া তাহা আপনাদের কার্য 
পরিচালনের জন্য রক্ষা করে; সেইরূশ নীতি ও 
বিধি মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া ষায়, কারণ তাহা 
তাহার স্বাধীন চিন্তাপ্রসৃত এবং তাহার বিবেকের 
অনুমোদিত। স্বামী ও স্ত্রীর সন্ধন্ধ আলোচন! 
করিলে দেখিতে পাই যে,পরস্পর পরস্পরের কিরূপ 
বাধা। স্বামী সর্ববদ| স্ত্রীর সুখসন্প্পাদনে ব্যস্ত-_ 
তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছ। করেন 
না; স্ত্রীও সেইরূপ ভাবে প্রণোদিত ॥ ইহার 
ভিতরের মূল কথা প্রেম ও ভাসবাস|। সেখানে 
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বাধাতার নূতন আকার,_-এক অপরের বঙ্ধানের 
মধ্যে ধরা পড়িতে পাইলেই তাহার মুক্তি। প্রেম 
বঙ্ধনকে জীবনের সাধনার বস্ত্রতে পরিণত করে। 
যেখানে প্রেম নাই, সেখানে মুক্তি মৃত্যুর পথে লইয়া 
যায়। 4 

স্বদেশপ্রেমিক দেশরক্ষার জন্য দেশের ইচ্ছার 
মধ্যে আপনি বাধা পড়েন। দেশের ইচ্ছ। বিধি ও 
আচার হইয়া প্রকাশিত হয়। কিন্তু যদি দেখ! 
যায়, কোন বিধি বা কোন আচার দেশের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় প্রাণে বিদ্রোহ 
জাগিয়া উঠে। ব্রাঙ্মলমাজ এইরূপ বিদ্রোহকে 
বলেন প্রীশ্বরিক অশান্তি।” আমাদের এখন 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে হইবে যে ভারতের এই 
নবজাগরণ প্রেম প্রসৃত কি না? যদি তাহ! না হয় 
তাহা হইলে ইহাতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা । আর 
যদি সত্যই ইহার মধ্যে দেশপ্রীতির নির্মল আত 
ব্যতীত আর কিছুই ন!থাকে তাহা হইলে বলিব 
ইহা ভগবানের মঙ্গলবিধান। আনেক সময় মনে 
হয়, সকলে কি ভারতের পূর্ণ মুর্তি আপনাদের কল্প- 
নায় ধারণ। করিতে পারিয়াছেন ? সকলে কি 
সত্যই মানুষকে আপনার পূর্ণ গৌরবে মণ্ডিত দেখি- 
বার জন্য উন্মুখ ? হইতে পারে এইরূপ ভাব 
সকলের মধ্যে নাই। তবে বর্ধমান প্রবাহকে 
যুগপ্রবাহ না বলিবার কারণ আমরা দেখিতেছি 
না। যদি সতাই এই নব প্রবাহের পূর্ণগতি মঙ্গলের 
অনুভূতির মধ্যে না থাকে তাহা হইলে হার! 
এই অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের কর্তব্য 
অপর মানুষকে সাহাধ্য করা । 

ভারতের জন প্রতিনিধিগণ জাতির সহিত জাতির 
মিলন করিতে চান, অস্পৃশ্যতা দূর-করিতে চান, 
মানুষের মধ্যে মাদকতা৷ ও অগ্যান্য প্রলোভনের পথ 
বন্ধ করিতে চান; ইহা অপেক্ষ। আমাদের পক্ষে 
আর কি শুভনংবাদ হইতে পারে ? তবে এই সমস্ত 
সাধনার পক্ষে মতবিভেদ থাকিতে পারে । জন- 
প্রতিনিধিরা জাতির সহিত জাতির মিলন করিতে 
চান রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরে । আমরা বলি 
সমস্ত জাতিকে এক প্রেমবন্ধনে আবন্ধ করিয়৷ দিতে, 
সমস্ত সম্প্রদায়ের বিভেদ ঘুচাইয়! দিতে, কারণ তাহা! 
ছারা আমর! ভগবানের পিতৃত্থের প্রতিষ্ঠা করিব,তাহ! 


1 ী 
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-. দ্বারা মানবের আধ্যাত্সিকতার গভীরতা বৃদ্ধিলাত 
করিবে, তাহা দ্বারা আমর! ভগবানকে নিকটে 
পাইব।: ব্রক্মসমাজ জন্মগত জাতিভেদ স্বীকার 
ফরেন ন1। ত্রাঙ্মাসমাজে কেহ অস্পৃশ্য নাই । আমা- 
দের কাছে সকলেই শ্রদ্ধ! ও ভালবাসার অধিকারী । 
আমর! রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আধ্যাত্মিক স্বাধী- 
নতার সহযোগী বলিয়া মনে করি। যদ্দি রাজ- 
'নৈতিক স্বাধীনতা আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা 
লাভের অন্তরায় হয়, তাহা! হইলে আমর! এরূপ 
স্বাধীনত। চাই না। আজ ভারতের সম্মুখে 
ত্রাঙ্মাসমাজকে সেই কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার 
হুইয়াছে। রাজনৈতিক সুবিধা আমাদের সর্বস্ব নয়, 
আমর! চাই মানুষের সর্ববাঙ্গীন স্বাধীনতা । মানুষ 
পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে পরস্পরের অধীন 
হইবে; এক অপরের উপর প্রভৃস্ব করিবার জন্য 
নয়, পরস্পরের আনন্দবদ্ধনের জন্য । মনুষ্য- 
মমাজের বন্ধন হবে প্রেম। ব্রাঙ্গসমাজের এই কথ! 
যদি ব্রাহ্মদমাজ আজ পরিষ্কার করিয়। সবার কাছে 
না বলিতে পারেন তাহা হইলে তাহার প্রতি অভি- 
যোগের কারণ আছে। 

আমরা যদি আপাত সুখের অন্বেষণে মানবের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ভুলে যাই তাহা! হইলে ইহা 
অপেক্ষা ক্ষোভের কারণ. আর কিছুই হইতে 
পারে না। 

বর্তমান আন্দোলনের মধ্যে ব্রাহ্মাসমাজের 
ভাবিবার অনেক জিনিষ আছে। ব্র/ঙ্গপমাজ চান 
সকলের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ, এবং ভগবানের 
প্রতি প্রীতি। ভারতের লোক কি আজ এই 
উভয় ভাবে উদ্ধদ্ধ ? যদি না! হয়, বর্তমান সময় কি 
এই ভাব উদ্বোধনের বিশেষ অনুকুল নয়? এই 
অনুকূল প্রঙ্গ যদি আমর গ্রহণ না করি তবে 
আমাদের আর ফাড়াইবার স্থান থাকিবে ন|। 

কত কঠিন সমস্যা সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া 
দিতেছে, সহজ সহ লোক অনাহারে অর্ধাহারে 
দিন যাপন করিতেছে, কত নরনারী রোগন্ত্রণায় 
ছটফট করিতেছে, -কত শিশু অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হইতেছে, শ্রমজীবিদল ধনীর আর্থপালসার 
নিষ্পেষণে নিষ্পেবিত। কত লোকে আভঞন 
অন্ধকারে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে, কত অসহায় নারী 
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সংসারের নির্যাতনে ক্লিট । ্রাক্মমমাজ কি ইহা- 
দের জন্য ভাবিবেন না? সমাজের এই সমস্ত 
সমস্য! মীমাংসা করিবার জন্য আমর! কি অগ্রপর 
হুইব ন৷ ? দেশে দেশে থুরিয়। বেড়াই ব্রাক্মাগণের 
অনুষ্ঠান আয়োজন দেখিবার জন্য । কোথাও 
'কিছু ত দেখিতে পাওয়! যায় না। কোন কোন 
জায়গায় একটা শুন্য মন্দির দাড়িয়ে আছে, প্রদীপ 
জ্বালিবার লোক নাই। কোন কোন জায়গায় 
ছুদশ জন ত্রাঙ্গ আছেন নিজের অর্থ অর্জনের 
জন্য, সমাজের কাজে অগ্রপর হইতে লোক দেখ 
যায় না। ভারতের পুণাতীর্থ কাশীধামে গেলাম, 
সেখানে সন্কজ সম্প্রদায়ের লোক আছেন, সকল 
ভাবে ভগবানের পূজা হইতেছে, কিন্তু নিরাকার 
পরব্রঙ্গের উপাসনার কোন বন্দোবস্ত নাই। পরম- 
ংস রামকৃষ্ণের শিষাগণ আপনাদের ত্যাগ ও 
সেবার নিদর্শনস্বরূপ একটি প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় 
ও রোগীর শুশ্রাধাগার নির্মাণ করিয়াছেন। হরি- 
দ্বারে গিয়] দেখিলাম তাহাদের সেবার মন্দির, কিন্তু 
ব্রাঙ্মদমাজের নাম কেহ জানেনা । আর এই 
বেহারেই বাকি? কত আয়োজন এখানে হইয়। 
ছিল-_-আাজ সব কোথায় ! স্থুনিপুণ কম্মীগণ চলিয়[ 
গিয়াছেন, তাহাদের অনুষ্ঠান পড়িয়। রহিয়াছে,তাহ! 
রক্ষ। করিবার লোক নাই । আমর! সকল দেখিয়া ও 
জড়ের মত পড়িয়া! আছি। আমরা যদি নরনারার 
ছুঃখমন্ত্রণাকে নিজের ছুঃখবন্ত্রণ। বলিয়া না লইতে 
পারিলাম, যদি সকলের সেবার জন্য আমাদের প্রাণ 
কাঁদিয়া না উঠিল, তবে আমাদের এই ধন-মান-অর্থে 
কি হইবে? সুখের অদ্বেধণে থুরিতেছি--এ স্থখ 
যে দুদিনের। সংলারের মায়ামোহের মধ্যে নিত্য 
বন্ধ লাভ হয় ত্যাগে। স্ুখান্থেবণে কেবল যন্ত্রণাদি 
বাড়ে। ব্রাঙ্গসমাজকে জাগ্রত করিতে হইলে 
এই ত্যাগের আবশ্যক । ঈশার রাজত্ব আজ জগতে 
তাহার ত্যাগের জন্য; যে সব নরনারী ত্যাগের দ্বার! 
অনুপ্রাণিত হইয়। লোকসেব। করিতেছেন, সাহার! 
ঈশার ধণ্ম জগতে এচার করিতেছেন; তাই আজ 
খুউসমাজ জীবন্ত সমাজ । যতদিন বুদ্ধের শিষ্যগণ 
ত্যাগের দ্বার ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন: ততদ্দিন, 
নির্ববাণের বাদী এদেশে লোকের কাণে পৌঁছাইয়। 
ছিল। যখনই সুখলিপ্ন। সঞ্ঘের মধ্যে প্রবেশ 


৯৩০ 
- করিয়াছে, অমনি দুর্বলতা আসিয়াছে এবং তার 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পতন হইয়াছে ।  পরমহংসের 
শিষ্যগণ নরনারায়ণের সেবার জনা সর্বস্ব ত্যাগ 
করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাই লোকে তীহা- 
দিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। ত্রাক্মসমাজ 
যতদিন এইব্ধপ ত্যাগী লোকের দ্বারা পরিচালিত 
হইয়াছিল ততদিন উহা! জীবিত জাগ্রত সমাজ 
ছিল। লোকে এযে দেবেন্দ্রনাথের এ কেশব 
চন্দ্রের এ শিবনাথের কথা শুনিবার জন্য পাগল 
হইত, তাহার মধ্যে এ ত্যাগের মোহিনী শক্তি.ছিল 
বলিয়!। আজ মহাত্বা! গান্ধী ভারতের সকল নর- 
নারীর পুজ্য হইয়াছেন তাহার ত্যাগের জন্য । এ কি 
রকম হৃদয় যে সকল নরনারীর প্রতি সহানুভূতি 
দেখাইবার জন্য একজস ধনীর সন্তান কৌপীন 
পরিধান করিয়াছেন, কত দিন অনাহারে নিদ্রায় 
কাটাইতেছেন ! মানুষের সেবার জন্য কোন কাজ 
তাহার কাছে নীচ নয়; হরিদ্বারে কুম্তমেলায় 
তাহাকে দেখিয়াছিলাম--তিনি স্বহস্তে ময়ল! 
পরিষ্কার করিতেছেন। এইরূপ লোকের প্রতি 
মানুষের ভক্তি-শ্রন্ধা হবেনা তকি আমাদের 
প্রতি হবে? আমর! চাই সংসারটাকে নিজের 
স্থখের জন্য করায়ন্ত করিতে--মামর! চাই আমা- 
দের গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী, মোটর; আর গান্ধী 
ত্যাগ করিয়াছেন নিজের পরিধানের বন্ত্র পর্যন্তও । 
এই দেখেই ত মানুষের মাথা আপনি নীচু হইয়! 
যায়_-আ।র কিছু জিড্কাসা করিতে চায় ন|। ব্রাঙ্গ- 
সমাজেও ত্যাগের দুষ্টান্ত অনেক দেখ! যায়, 
কিন্তু এরূপ ত্যাগ বড় দেখ। যায় না।  মানু- 
ষের সেবার মধ্যে মানুষের প্রাণ যেমন করে পাওয়। 
যায় তেমন করে আর কিছুতে পাওয়! যায় না। 
সেবার মধ্য দিয়! লোকের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ 
করা যায়। যে সমাজে সেব। আছে, যে সমাজে 
মানবপ্রেমের ধার! প্রবাহিত, যেখানে সহানুভূতি ও 
প্রেম বিদ্যমান,সেখানে ভগবান আসিয়! নিত্য লীল! 
করেন; প্রেম না থকিলে ভগবান দুরে চলিয়া 
যান। প্রেমময় ভগবানকে আমর! প্রাণ ভরিয়! 
ডাকি, তিনি আমাদের ম্বৃত প্রাণে নবজীবনের সরখার 
করুন। শুধু উচ্চ আদর্শ আছে বলিয়া বসিয়! থাকিলে 
কি ভগ্ববান আমাদের কৃপা করিবেন? ত্বীহার 
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কপার ক্রোতে আমর! প্রাণমন_ সমর্পণ করিয়। 
নিজের! ধন্য হইব, ত্রাঙ্মাপমাজ ধন্য হইবে, এবং 
তাহাতে ভারতও ধন্য হইবে। ব্রাঙ্মাপমাজের 
অনেক কাজ আছে। এই নব জাগরণকে ভন্তান ও 
প্রেমের দ্বার! মনুয্যস্ববিকাশের পথে লইতে হইবে, 
সেই বল ভগবান আমাদিগকে দান করুন| 


উড়িষ্যায় আর্ধ্য-অনার্য্য উপাসনা 


সংমিশ্রণ 

(রায় মহাশয় প্রীস্তীন্দরনারায়ণ রায় বি-এল) 

অনার্ধয-দেবত! যে কালক্রমে প্রধান আর্ধ্য*দেবতাঁয় 
পরিণত হইতে পারেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পুরীর 
শ্রীমন্দিরে দেখিতে পা1ওয়! যাগ । প্রাবাদ এই যে, বন্ন 
শবর জগন্নাথের নীপমাধব মূর্তি পূজা করিত। ভক্তের 
ভগবান্‌ জগন্নাথ নিত্যই স্বহস্তে বন্থপ্রনন্ত ফলমূল সাদরে 
গ্রহণ করিতেন। ইন্্রত্া় মহারাজ জীবন্ত বিধুর 
উপাদন। করিবেন বলি, তাহার অন্বেষণে চাক্সিদিকে 
লেক পাঠাইলেন ॥ তিন দিক হুইতে দূত অকুতকারয 


| হইয়া ফিরিয়। আসিল । পুর্ববদিকে বিদ্যাপতি নানক 


ব্রাহ্মণ গিপাছিলেন। তিনিই ফিরিয়া আমিলেন না) 
তিনি পূর্ব সমুদ্রের কুলে নীলাচলে শবরদিগের 'লখ্] 
উপস্থিত হুইগেন। বন্থু শবর বলপুর্ববক তাহাকে কনা! 
সমর্পন করিল। ত্রাঙ্গণ কিছুদিন শবরপল্লীতে থাকিয়া . 
নীলমাধবের সন্ধান পাইলেন। তাহার অন্গুনয়-বিনয়ে 
তুষ্ট হইয়। বন্থু একদিন তীহাকে নীগমাধবের নিকট 
লইয়। গেল। ব্রাঙ্গণকে সেখানে রাখিক্স! বহ্থ ফণ-মূল 
সংগ্রহ করিতে চপিল । এই সময় এক কাক বৃগ্গণাখ! 
হইতে নীলমাধবের সন্িকটন্থ রোহিণী কুণ্ডে? পতিত 
হইয়া দিবারূপ ধারণ করিয়। স্র্গারোহণ করিল ॥ স্থান- 


| মাহায্মোে মেক্ষলাঁভ এইদপ সহ্ছদাধ্য জানিয়! বিদ্যা 


পতি ব্রাক্ষণ বুক্ষারোহণ করিলেন এবং বুগ্ষ হইতে লম্ষ 
প্রদান করিতে যাইতেছেন এমন সময় দৈববাণী হইল__ 
“ব্রাহ্মণ ! এরূপ করিও না, সর্বাগ্রে রাজার নিকট নীপ- 
মাধবের সংবাদ দাও ) পরে যাহ! ইচ্ছ। করি.91” দৈববাণী 
শুনিয়! ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল এবং ত্তিনি পুর্ববকথ|- 
স্মরণ কিয়! নিরস্ত হইবেন। 

বথামময়ে বনু ফলমূগ সংগ্রহ করিয়! সেইস্থানে 


[ উপস্থিত হইল $ কিন্তু আজ নীবমাঁধব তাহার হস্ত হইতে 


ফলমূল গ্রহণ করিগেন না। তিনি বলিলেন “বহুদিন 
যাবৎ অরণ্যজাত ফলমূল খাই! আমার অরুচি হই" 


আক, সা উডিযযায আর্্য-অনার্ধ্য উপাসনা-সংমিশ্রণ 


ঝাছে। এক্ষণে পক্কান্ ও মিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছা করি 1 
বন্ধ মন্্নাহত হইয়া নিভ্ভ বাসস্থানে ফিরিয়া আপিল এবং 
্রাক্মণকে সকল অনর্থের মূল মনে করিয়! তাহাকে বন্ধন 
করিল, কিন্তু কন্যার কাতর ত্রন্দনে তাহাকে মুক্ত 
করিতে বাধ্য হইল। যথাসময়ে ব্রাঙ্গণ নীলমাধবের 
বার্তা লইয়া ইন্দ্রায়ের নিকট গমন করিলেন । রানা 
সৈনা-সামস্ত লইয়া! শবরপন্লীতে আগমন করিলেন। 
বিষুঃর সঙ্গীব যুর্তি লাঁভ করিবার আশায় তাহার হৃদয় 
উৎছুল্প হয়! উঠিল। কিন্তু তাহাতে অহমিকার ছায়! 
পড়ায় নীলমাধব রাজার মনের ভাব জানিতে পারির! 
অন্তর্িত হইলেন। দেই সময়ে: দৈববাণী হইল-- 
প্রাঙ্জন্, তুমি আমার দর্শন পাইবে না। তুমি আমার 
জন্য মন্দির নির্াণ কর। তাহার পর পুনরায় আমার 
সন্ধান করিও 1 রাজা বিষণ মনে প্রত্যাবর্তন করি- 
লেন, এবং নীপমাধবের জন্য নীলাচলে বিরাট মন্দির 
নিম্মাণ করাইলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্্রছায় রাজা 
্রহ্ধ'র শরণাপন্ন হইলেন। রঙ্গ! তখন যোগে সমাধিস্থ 
ছিলেন! ব্রঙ্জার যে।গ সহঞ্জ নগ্ন, কত ঘুগ-যুগান্তর চলিয়া 
গেল, নীলা'চলের শ্রীমন্দির বালুকায় প্রোথিত হইল। 
কালক্রমে মন্দির-সংলগ্র প্রাসাদ ও বিপণি লুপ্ত হইল, 
দেশে নৃতন রাজ হইলেন । তিনি একদিন শিকারে 
বহির্থত হইয়া সাগরটৈকত দিয়! অশ্থ|রোহণে যাইঠেছেন, 
এমন সময়ে অশ্বের ক্ষুর “নীলচক্রে* লাগিল। রাজ! 
বানুক| খনন ককিয়! শ্রীমন্দির বাহির করিলেন এবং 
তাহাকে দখল করিয়া! বদিলেন | যথাদময়ে ইন্ছ্যয় 
মহারাজ ত্রঙ্গার সহিত শ্রীক্ষেত্রে আমিয়। এই সকল 
'বিপধ্যয় দেখিলেন ) তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্দিরকে নীলা- 
চলের নূতন রাজা নিজের বলিয়া! দখল করিতেছেন। 
উভয় পঞ্গের প্বত্বান্বত্ব নিরূপণ করিবার জন্য ব্রহ্মা এক 
অতি বৃদ্ধ কাকের উপর বিচারের ভার দ্বিলেন। সে 
কাক শত শত ব্রহ্গার উৎপত্তি ও লয় দেখিয়াছে, এবং 
অমরগণের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। কাক দেউগটী, ইন্্র- 
ছায়ের বলিয়! সহজেই নিষ্পত্তি করিয়া! দিল। মহারাজ 
ইন্জরছ্য় মন্দিরটি পাইলেন; কিন্তু কোন্‌ দেবতাকে 
" সেখানে স্থাপন করিবেন? নীলমাধবকে পাইয়াও 
গাইলেন না, আবার কোথায় বা তাহার অনুসন্ধান করি- 
বেন? কিরূপে বিষুণর জীবন্ত সূর্তিকে ভ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করিবেন? এইকগ ভাবনায় রাজা ইন্্রছাম সর্বদা 
বিষ& মনে জর্দাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে লাগি- 
লেন) একদিন স্বপ্নে দেখিলেন বিষ দারুন্ূপ ধারণ 
করিক্জ। পুরীর "আঠার নালার* নিকট বেলাভূমিতে 
আমিয়াছেন। রাগ সৈন্য-দামস্ত পাঠাইক় দারুমুর্তিকে 
ভ্রীমন্দরে আনাইলেন, এবং কাকুকর লাগাইয়া মূর্তিগঠন 


৮ 





২৩১ 


কার্য আরম্ভ করিয়া! দিলেন; কিন্তু কার্যে অগ্রসর 
হওয়া দূরে থাকুক, মিস্ত্রির বাইস ও বাটালি. ভাঙ্গিয়া 
যাইতে লাগিল। রাঁঞ্! অগত্যা হতাশ হইয়! নিরস্ত 
হইলেন । অবশেষে বিষুঃ এক বৃদ্ধ মিস্ত্রির বেশে রাজার 
নিকট আপিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি একুশ 
দিন একটা রুদ্ধার্গল গৃহের মধ্যে অবস্থান করিয়! প্রীমূর্তি 
প্রস্তত করিবেন । ইতিনধো কেহই মন্দিরের দ্বার 
খুণিতে পাইবে না| ) যদি কেহ খোলে, তাহা হইলে তিনি 
তক্ষণাৎ কার্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। 
রাজা স্বীকার করিপেন। শ্রীমূর্তি নিষ্মাণ কাধ্য আবস্ত 
হইল । কিন্তু কিছুদিন পরে রাণী এংস্ুক্ঠাতিশয় বশে গৃহ- 
দ্বার খুলাইলেন, সুতরাং তিনটী শ্রীমূর্তভিই অনম্পূর্ণ রহিয়! 
গেল এই তিনটী অপম্পূর্ন মূর্তিই বলভদ্ব, জগন্নাথ ও 
সুভদ্রী। রাজা! রত্ববেদী নির্দাণ করাইর! তাহার উপর 
মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। জগন্নাথ প্রপন্ন হইয়া বগিবেন, 
তুমি ইচ্ছামত বর চাঁও"। রাজ! বণিলেন--“যদি আপনি 
আঁমার প্রতি প্রকৃতই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহা হইলে 
আমাকে এই বর দিন যে, আমার যেন বংশলোপ হস, 
কারণ পরবস্তী বংশধরগণ জগপ্নাথের দেউল দেখিয়া 
মনে মনে অহক্ষ/র করিবে, এবং আমাক খ্যাতি প্রচার 
করিবে। ইহ! অপেক্ষা আমার “নির্বংখ হওয়াই ভাল।” 
জগন্নাথ “তথান্ত” বলিয়া বরদান করিগেন। কিন্ত যতদুর 
প্রমাঁণ পাওয়া যায় তাহাতে জানাযায় যে, রাজা! ইন্দ্র- 
ছ্যয়ের বংশধর ছিল। কৃষণ্দাপকৃত “দেউলতোল।' নামক 
প্রাচীন উড়িঘা গ্রন্থে তিন প্রকার দেবকের উল্লেখ 
আছে__ 
“যে বন-শবর গোটি বনস্তরে থিল| | 
নীল যে মাধবরূপ আস্তর পৃজিলা ॥ 
শবর-ঘরে ধেঁউ পুত্র হেবজাত। 
দৈতা সেবক হেব বোলে জগন্নাথ ॥ 
যেউ ব্রাঙ্গণ তোহর দূতপণে গলা। 
নীলমাধবরূপ ভেট যে পাইল! ॥ 
সে ব্রাঙ্মণ ঘরে ধেঁউ পুত্র হেব জাত ॥ 
প্রকৃত সেবক সে বোইলে জগনাথ ॥ 
বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ যে দুতপণে গলা। 
শবর-ঝিম যে ৪মু প্রদান হোইলা ॥ 
শবরুণী ঠারু বেউ পুত্র হেব জাত) 
. শুদ্ধ সুয়ার সে হেব বোলে জগন্নাথ ॥ 
রোনাগারে সে যে শুদ্ধ সয়ার হইব। 
ভাঙ্গি করি মুগমান রগড়িণ দেব ॥ . 
তাহ! ঘরু অঠ। কালি বর্ধরে আদিব। 
অনদর ঘরে মোর প্রীনঙ্গে লেপিব ॥৮ 
এই কর্টিকলোকের তাৎপর্য এই ষে, বন্থ নামক শবরের 
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বংশধরগণ “দৈতা” শবররূপে কালে গ্রসিস্ধিলাভ করিবে। 
তাহার! এখনও আপনাদিগকে জগল্াথ মহা গ্রস্ভুর বংশধর 
বলিয়। মনে করে। বিদ্যাপতি ত্রাঙ্ষণ ইন্জর্যন্স রাঁগার 
দূত হইগ| গিগাছিলেন । তাহার কুলে যে সম্তানসন্ততি 
জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার! মহা গ্রভুর প্রত সেবক বপিয়| 
গণ্য হইবেন। বিদ্যাপতি ক্রাঙ্গণ যে শর কন্যার পাণি- 
গ্রহণ করিয়াছিগেন, তাহার গর্ভে যে সকণ সন্তানাদি 
জন্ম গ্রহণ করিনে তাহার! “শু সুয়ার' নামে খ্যাত 
হইবে। শুদ্ধ সুয়ারগণ পাকশালায় সমস্ত ক|দ করিবে । 
জানধাত্রার পর শুদ্ধ সুয়ারগণের গৃহ হইতে ভরীমুর্তির 
অঙ্গলেপ প্রস্তুত হইয়। আপিবে। 

“দেউলতোলা” অতিপ্রাণীন গ্রন্থ । এই গ্রন্থে জগ্ন/থ 
মহাপ্রভুর দেবকদিগের যে শ্রেণীবি তাগ দেখা! যায়, তাহ। 
হইতে শ্রীক্ষেত্রে আর্ধয ও অনার্ধ্য উসাসনার সংমিশ্রণ 
দেখিয়া আমরা আর্য উপনিবেশিকগণের সমন্বয় নীতির 
কিঞিৎ আভ।ন পাই। এই সনন্বনীতি ও সমাজের নি্- 
স্তরে ক্রমপ্রপারী সোপানাবলীর গুণেই আজিও বু অনার্ধ্য 
বন্য জাতি অলক্ষ্যে প্রতি বংসরই হিন্দুপমাজতুক্ত হইয়। 
যাইতেছে । উৎকলের প্রধান প্রধান তীর্থে আর্ধ্য ও অনার্ঘ/ 
উপাধনার সমস্বয় আদিম যুগে অনার্ধ) এভাবের প্ররুষ্ট 
প্রমাণ ) এখনও উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবতার 
পৃজায় আর্ধ্য ও অনার্ধ্যগণ যেগদান কগিয়। থাকে । 
কোনও বৃক্ষের নীচে কতকগুণি প্রস্তর থণ্ডে দিন্দুর 
লেপন কর! হয়। এবং বখসরে একবার বা গ্র/মে যখন 
মারীভয় হয় তখন সেই সকল গ্রামদেবতার পুজ। হইয়। 
থাকে । এই পুজায় মন্তর-তন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। 
ঁতিহাসিকগণ বলেন-_-আদিম মানব জননেন্ত্রিের ক্রিম! 
বুঝিতে ন! পারিয়া লিঙ্মূর্তির উপাসনায় প্রথম প্রবৃত্ত 
হয়। গ্রামদেবতার পুজাকে নিয়াঙ্গের শক্তিপূজ। বল! 
যাইতে পারে। অনেক স্থলে অনার্ধয পুরোহিত ব! 
ডেস্ুরীগণ এই সকল গ্রাম্য. দেবীর পুজা করিয়া থাকে। 
গ্রামে মারীভয় ব| অজন্ম।র সম্ভাবন! হইলে আর্ধা-মনার্ধ্য 
নিষ্ন-উচ্চ সকল জাতিই পুঁজ ও বলি-প্রদন করিয়। গ্রাম- 
দেবতাকে সন্থষ্ট করিতে চেষ্ট! করে। লোকের বিশ্বাস 
এই যে, গ্রামদেবত। রুষ্ট হইলে তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ 
যোগিনীগণ গ্রামে মহামারী ,আনগন করে। প্রায় 
প্রত্যেক গ্রামেই এক-একটা এমদেবতার স্থান আছে । 
ভুবনেখর ও পুরীর ইতিহান ও কিন্বস্তী হইতে যাহা 
জানা যায় তাহাতে অনুমান কর! যাইতে পারে যে, সুদূর 
অতীতে এই ছুই স্থানে শবর জাতির এ।মদেবত। গ্রাতিঠিত 
ছিলেন ৷ কালক্রমে আর্ধ্য ওপনিবেশিকগণের প্রাধান্য 
হওয়ার ক্রমে ক্রমে এই ছুই স্থান হিন্দুদিগের গ্রধান তীর্থে 


উততরোধিনী পত্রিকা 








২১ কল, ৩য় ভাগ 


কারণ-এই যে,পুরী ও ভূবনেশ্বরের শ্রীমূর্তি দেখিলে 
অনার্ধাদিগের গ্রামদনেবতার.কথাই মনে পড়ে । এঁতিহাণিক 
হাণ্ট/র সাহেব তাহার “উড়িষ্য।” নামক পুস্তকে জগন্নাথ 
দেবের পুঙ্গাপদ্ধতিতে অনা্ধ্য উপাসনার সুস্পষ্ট চিহ্ন 
দেখা যায় বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সে সকল কথ! 
এখানে লিখিলে পু'থী বাড়িগ্পা যাইবে। নানা কারণে 
উক্ষেত্রে সর্ধধর্মের সমন্বয় হুইয়াঁছে বলিয়াই সেখানে 
হিন্দুধর্মের আচারবিচাঁরের কঠোরত| নাই, এইরূপ অন্গু- 
মান কর! যাইতে পারে । শবরদিগের এ|মদেবতা যদ্দ 
পরবন্তী যুগে সত্যসভ্যই জগন্নাথ হইয়া! থাকেন, তাহা! 
হুইলে ক্ষেত্র আর্ধা ও অনার্য উভয় উপাসন।-সমম্বগের 
একটী উজ্দ দৃষ্টান্ত । 

ছয়েন সাং নামক বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক উড়ি- 
যার আসিগাছিলেন এবং পুরী বা তখনকার চরিত্রপুরে 
কিছুদিন অবস্থান করিগাছিলেন। সে সমন্ন বুদ্ধ- 
দেবের দন্ত এই স্থানে ছিল। কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, প্ীক্ষেতরের ত্রযূর্ঘি বুদ্ধ ধর্ম ও সজ্বের রূপান্তর 
মাত্র। পরবস্তাীঁ যুগে শঙ্ষাচার্ধ্য, কবীর, রামান্থ্গ ও 
চৈতন্য মহাপ্রভু শ্ীঞ্ষেত্রে আসিয়া তাহাদের নিজ নিজ 
ধর্ম প্রচার করিয়/ছিলেন। এই সকল শক্তিশালী প্রচা- 
রকদিগের প্রচারের প্রভাবে হিন্দুধর্দের বাহ্য আচ।র- 
অনুষ্ঠান বোধ হয়, শ্রীক্ষেত্রে অনেকট! শিখিল হইয়া 
গিয়াছে । যেমকল ধর্-প্রবর্তকদিগের আদর্শ শিক্ষার 
গুণে হিন্দুধধ্ম ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া জনপ্রিয় হইয়া 
পড়িয়াছে, সেই সকল আদর্শ মহাপুকুষের পনরেগুতে 
পুরীর শ্ক্ষেত্র পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়াছে। আজ 
শ্ীক্ষেত্রের নাম শ্মরণ করিলে দেশদেশাস্তরে লক্ষ লক্ষ 
ভারতবানীর শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এবং মন-প্রাণ ভক্তি” 
রসে আগ্ন,ত হইয়া! পড়ে। তাহার প্রধান কারণ এই 
যে, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্মপ্রবর্তকের জীবনস্থৃতি 
ক্ষেত্রের ইতিহাসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে খিঞ্ড়িত। 
শবরজাতির উপাসনা হইতে বিশিষ্টাটৈ তবাদীদিগ্ের 
উপাসন। কতদুর পৃথক তাহ! কল্পন! কর! যাইতে পারে । 
অন্য কোন তীর্থে এরূপ হিন্দুধর্দের ক্রমবিকাশের 
সোপান|বলীর সুস্পষ্ট চিত দেখ! যায় কিন! তাহ। আমর ' 
জানি না। হিন্দুধর্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সমন্বয়ে পুরীর 
শ্রীমন্দিরে এক অভিনব উদার ধন্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
যাহাতে ত্রাঙ্গণ ও চণ্ডালের মধ্যে লৌকিক ব্যবধান 
যতদুর সম্তব দুরীক্কত হইয়াছে। 

৩১৮ খৃষ্টাব্দে রক্রধাহু নামক এক যবন রাগ! বহু 
সৈন্যসামস্ত ও নৌবহর লইয়া: উড়িষা! আক্রমণ 
করেন। পুত্ীর মন্দিরে তালপত্রে লিখিত "মাদল! 


পরিণত হইয়াছে। এইকপ অনুমান করিবার আর. একটা [পঞ্জিকার এই উপাধ্যান উল্লিখিত আছে। পুরীর 
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মন্দিরের ধনরস্ধের কথা শুনিয়া রক্তবাহছ পুরী আক্রমণ 
করেন। দেউলরক্ষকগণ যথালময়ে বিগ্রহকে স্থানা- 
স্তরিত করার রক্রবাহুর উদ্দেশ্য সঞ্চল হয় নাই। 
মাদ্ল! পঞ্িকাঁর বর্ণনা মতে রক্রবাহু বিফন-মনোরথ 
হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই । মহা- 
সমুদ্র তাহার ঠৈন্য-সামস্ত গ্রাস করিবার মানসে কিছু দুর 
সরিয়! গিয়া হঠাৎ প্রবল বাত্যায় উদ্বেলিত হুইয়! স্বল!ভি- 
মুখে অগ্রসর হয় এবং রক্তবাছুর সৈন্য-সামন্ত অতল 
জলে ডুবিয়! ধান । রক্তবাছুর এই বিষয় লইয়! এঁতি- 
হাঁপিক হ্থান্ট|র সাহেব বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই গ্রীকদেশীয় গেনাপতি। 
ইরানদেশীয় পারপিক ও গ্রীকগণকে সে সময় আর্ধ্যগণ 
ধবন বলিতেন। ছাণ্টার সাহেবের প্রধান যুক্তি এই যে, 
উড়িষ্যার পার সুন্দর প্রপ্তরমূর্তি ও চির গ্রীক শিল্পের 
অনুকরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয় । এই ধারণার 
বশবর্তী হইগ্রাই হাণ্টার সাহেব কিন্বদস্তীয়লক রক্ত- 
বাহুকে গ্রীক সেনাপতি বলিয়াছেন । এ দেশীয় শিল্প- 
কলা, সাহিত্য ও সভ্যতাঁপ্প যে সকল রত্রপম্তার আছে, 
তাহা বিদেশী আদর্শে গঠিত, এই ভ্রান্তিমূলক ধারণা 
ইউরোপীয় পঙডতদিগের মনে বহুকাল হইতে বদ্ধমূল 
রহিয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত মগধ এবং অন্যান্য বাগ্য 
সকল ভেদ করিয়া গ্রীক সেনাপতি কিরূপে নৌবহর 
সহ উড়িষ্যার পূর্বব উপকূলে উপস্থত হইলেন, এই 
গ্রহ্থেলিকাঁর সমাধান কর| সহজ নহে । আর এক কথা, 
মাদল! পঞ্জিকাকে এতিহাসিক গ্রন্থ বল| যাইতে পারে 
না। অগ্জরমান ও করন! দিয়া তাহার এ্তিহাসিক সভ্য- 
নিচয় গ্রথিত ও পরিবর্তিত হুইয়াছে। এইস্থলে যবন 
শব্ধ যে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ! বল! স্ুকঠিন। 
মাদল! পঞ্জিকাকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে 
গেলে অনেক কথাই বিশ্ব/দ করিতে হয়। এ্রতিহাসিক 
হাণ্টার সাব ব| অন্য কেহ এই সকল কথা কখনও 
বিশ্বাস করিবেন না। অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে, ৩১৮ থুষ্টাবেও পুরীতে 
জগনাথদেবের শ্রীমূর্তি বিরাজমান ছিল। হুয়েন সাং 
যখন উৎকলে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্দিরে কি 
বিগ্রহ ছি তাহা বলা যাঁয় ন!। বুদ্ধদেবের দন্ত সে সমগ্ন 
ভ্রীমন্দিরে পুঁজিত হইত, তাহ! পূর্বে বঙগিগ্াছি। বুদ্ধ, 
ধর্ম ও সভ্বের প্রতিমূর্তিস্বূপ, ভ্রীমন্দিরের তিনটি মূর্তি 
যে পর্ধপ্রথযষে গঠিত হয় নাই, তাহার স্থিরতা কি? 
জগন্নাথের ভীমূর্তির অভ্যন্তরে একটার পন্ধ একটা 
কোটার ভিতর শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধাসষ্ঠ বা বুদ্ধদেবের দস্ত 
এইরূপ কোনও অমুলা পদার্থ আছে বলিয়! সর্ব 


সাধারণের ধারণা । নবকলেবরের সমন সর্ধপ্রধান 
তি 


বাথার গাথা 


২০৩ 


'পু্ধাপগ্ডা' চোখে সাত প্রস্থ পুরু ক।পড় জড়াইগ়া! এই 
অমুল্য পদার্থকে যথারীতি মন্ত্রপাঠ করিয়! স্থানাস্তরিত 
করেন। হয়েন সাংএর ভ্রমণবৃত্ান্ত ও রক্রবাহুর উপা- 
খ্যান হইতে জগরাথদেবের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হুই- 
তেছে। ৬ প্যারীমোহন আচার্য্য মহাশয় তাহার উড়িয়া 
ভাষায় লিখিত ইঠিহীসে রক্তবাুকে তমলুকের নিকট- 
বর্তী কোনও দেশের বৌদ্ধ রাজ! বলিয়। অনুমান করি- 
যাছেন। এ অনুমান অনেকটা যুক্কিপ্গত বলিয়া 
মনে হয়। তমলুক ব! তাণিপ্ত সে সনয় একটা প্রধান 
বন্দর ছিল। এই স্থানে বহু ধৌদ্ধন্তুপ ছিল। এবং 
বু বৌদ্ধ শরণ এই স্থ/নে বাস কল্পিতেন। তমলুকের 
আশে পাশে এখনও অনাধ্য প্রভাবের চিহ্ন বর্তমান 
আছে। প্রবাদ এই যে তমলুকের প্রসিন্ধ দেবী “বর্গভীমা 
এক ধীবরের নিকট সর্বপ্রথমে প্রক্কট হুইয়াছিলেন, 
বোধ হুয় রক্ষবাছ নামক ধীবরজাতীয় অনার্ধ্য রাগ! 
নৌবহর লইয়! পুরী আক্রমণ করিয়া থাকিবেন। 


48... 





ব্যথার গাথা। 


(ষ্রগ্রবোধচ্জ বঙ্গ) 


ব্যথার গাথাগ্ন গাথব মাল! 
পরিয়ে দিব গলে, 

জমাট বাধা বুকের ব্যথ৷ 
গল্বে আথি জগে) 





বেদন-তরা বেহাগ-স্থরে 
গাইব আপন মনে, 

হৃদয়-কোণের গোপন-কথা 
কইব তোমার সনে; 


বিযাদ-মাথ! বাশীর ানে 
ডাকব তোমার নাম-- 

ব্যথ! আমার জুড়িয়ে যাবে 
পুর্বে মনক্কাম ॥ 


চোখের জলে ধুয়ে যাবে 
মনের যত কালো, 
ব্যথা-ভর। বুকের মাঝে 
জল্বে তোমার আলো! 
সেহত আমার ভালে $ 


আমি দিব ব্যথার গাথা 
বেদন-ভর1 গান-_ 

চরণ-তলে লুটিয়ে দিয়ে 
সকল দেহ-গ্রাণ, 
এইটুকু মোর দান। 
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২০৪ 


সার রামরুঞ্চ গোপাল ভাগ্ডারকর। 
(শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায়) 
মহামতি ভাগারকরের মৃত্যুতে আমাদের এই 
ভারতবর্ষ অগাধ পাগিত্যপুর্ণ এমন এক জন. প্রন্নতবব- 
বিদ্‌কে হারাইল যে, তাহার স্থান সহজে পুর্ণ হইবার নহে। 
মৃত্যুসময়ে তাহার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছিল সংস্কতভাষায় 
তাহার জ্ঞান বিপুলতা লাভ করিয়াছিল, এবং অদাম।ন্য 
অধ্য়নফলে তিনি শাস্ত্রের মন্খের ভিতরে প্রবেশ করিবার 
অধিকার লাভ করিগ্নাছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন শাস্ের রচন 
ক্ছ্থ করিয়া! তহ্চ্চারণে তিনি তাহার অসামান্য জ্ঞানের 
.গরিচয় দিতেন না। প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে তিনি যে মমস্ত 
অবিরোধী শিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে 
তাহার উপর আর কেহ যে লেখনী সঞ্চালন করিবেন, 
ভাগারকর সে পথ রাখিয়। যান নাই । পাশ্চাত্যদেশে 
ভারতের প্রত্থতত্ব লইয়া অনেক দিন হইতে -ইউরোপীর 
মহা পণ্ডিতগণ গবেষণ। করিয়। আসিতেছেন, সে ক্ষেত্র 
বঙ্গদেশের শ্রদ্ধে রাঁজেন্দ্রলাগ মিত্র, হরপ্রদাদ শাস্ত্রী 
সতীশচন্ত্র বিদ্যাভৃষণ প্রমুখ অনেকের নাম উল্লেখষোগ্য। 
কিন্তু ডাক্জার ভাগুরকর যে কৃতিত্ব রাখিয়া গেলেন, 
তাহার যেন তন! নাই। তাহার খ্যাতি ইংলগে, ফ্রান্সে 
ও জর্দণ দেশের বিবুধগণের মধ্যে। 
তিনি বোম্বায়ের প্রার্থনাসমাঞ্জের জনৈক প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন) এবং তিনিই ব্রাঙ্গধর্ম্ের আলোক জনগাধা- 
রণের সন্ুখে ক্কৃতিত্বের সহিত পশ্চিম ভারতে ধারণ 
করেন। উক্ত সমাজে তিনি যে সমস্ত শরযুক্তিপূর্ণ বাখান 
মহারাপ্রার ভাষায় দিতেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলি 
্বর্গীয় জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গলাভাষায় অগ্থবাদ 
ফরিয়। এই তত্ববোধিনী পত্রিকা চাি-পাচ বৎপর পূর্বে 
প্রকাশ করেন। তিনি মহাম্মা রাজ] রামমোহন রায় 
ও মহষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় উপনিধদের চে দেশীয় ভাবের 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেল। এইখানে পরলোৌকগত 
কেশব বাবুর সহিত তাহার পার্থক্য পরিলক্ষিত ছয় । 
তিনি ভারতের অতীতকে শ্রন্ধার সহিত নিরীক্ষণ করি- 
তেন। অতীতের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হুইয়৷ যায়, ইহ] 
তাহার প্রকৃতির বিরেদী ছিল। তিনি মহামতি রাপাডের 
ন্যায় ত্রা্গণমাজকে হিন্দুধর্থ্ের বিকাশ মনে করিতেন। 
তিনি কেশব বাবুকে যথেষ্ট গ্রশংদা করিতেন বটে__ 
কিন্তু বাইবেলের উপর কেশব বাবুর অতিগ্সিক্ত আন্মুগত্য 
পছন্দ করতেন না। জগ্টিশ চন্দভার্কার বণিতেন ডাঃ 
ভা্ারকরের সাধু জীবন তীহার অন্তরে যথেষ্ট আনন্দ 
দান করিত। ভাগারকর গঠনকার্ষ্যের অনুরাগী 
ছিলেন॥ কিন্তু অকারণ হিন্দু ভাব পরিহারের ডিতনর 


তত্তবোধিনী পত্রিকা 


২১ কল্প, ওয় ভাঁগ 


| দিয়া সংগ্কার কার্ধ্য সাধিত হয় ইহা গাথার অভিপ্রেত 
ছিল না। তিনি “মবোধ-পত্রিকার অম্পা?ক ছিলেন। 
বন্ধৃতা দিবার সময় তিনি উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, 
তুকারাম, নানক ও কবীর হুইতে যথেষ্ট স্লো উদ্ধৃত: 
করিতেন । তিনি কীর্ভনের্‌ ভিতর দিয়! ্রাঙগধ্শী এ্রচার, 
করিতেন এবং এই উপায়ে তিনি বাহিরের লোককে 
আকর্ষণ করিতেন | 
টি মহার!দ্রদেশে শ্রদ্ধেয় ভাউদা্জি, তেলাং, পঞ্চিত, 
তিলক, ডাকার - ১ভাগুারকরপ্রমুখধ অনেক গুপি 
জ্যতিদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল 1. ইছ্।দের নিকট 
ইউরোপীর গরত্বতত্ববিং অনেক বিষয়ে যে খণী 
তাহ! অন্বীকার করিবার উপায় নাই।. ইহাদের মধ্যে 
ডাক্তার ভাগারকর ডাঁঃ ভাঁউদ।দির পরবর্তী ছিলেন বটে,- 
৷ কিন্তু অপর কয়েকগ্রনের পুর্নিন্ঁ ।  "দাক্ষিণ ত্যের প্রাচীন 
ইতিহান” “বৈষঃবধশ্্” : “শৈবধর্ধম'? ও. ম।জতীমাধবের 
সংস্করণ” তাহার অপূর্ব্ব কীর্জি। -এতন্বাতীত “রয়েল 
এনিকটিক ফোনাইটর" 'জর্থলে' তাহার অনেক মৌপি-ক 
প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, হার জন্য ইউরো'পীরগণ 
শতমুখে তাহার প্রশংম। করিগ়াছেন। অনামান। ঠাহার 
গ্রতিভ! এবং গবেধণ! কার্ষেয অদামান্য তাহার সহিষুত|। 
বিনয় ধার্য, সচিত্র, দয়। ও মিতাচার তাহ|র 
স্বভাবের আর একটি দিক। প্রাগুক্ত মহাআগণ 
ব্যতীত রাখাডে, মোদক, ভাগারকর, নূলকর, আপ্ডে, 
আগরকর, চিপ্ক্কর নামধেয় ছুই জ্বল, আরও কত 
মহামতি এ অঞ্চণে আবিভূতি হইয়। বোম্বাই অঞ্চলকে 
ধনা করিয়া গিগ্াছেন। আমর! শ্রদ্ধেয় ভাগারকরের 
উপদেশ এবং তিলকের গীত! গ্রকাশে এবং রাণাডের 
জীবনচরিত সন্কলনে উহাদের সহিত যথাসম্ভব যোগ 
রক্ষ। করিয়া আ।পিয়:ছি। বিপুল অধ্যয়নের ভিতরে 
থাকিয়াও ভাওারকর প্রার্থনাশীল ছিলেন । পরিবাঁর- 
বর্গের সহিত মিলিত হই! যখন তিনি ভগবৎসত্/ ডুবির! 
যাইতেন তাহাকে খষি বিয়া অন্ত হইত । তিনি 
দেশপুজ্য তিগকের পিতার বন্ধু ও সমবয়ন্* ছিলেন ) তিনি 
তিলকের সহিত ন্গেহের যোগ অক্ষ রাখিয়াছিগেন | 
মহামতি তিলক্কও তাহাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ 
করিতেন। ডাঃ ভাগারকর রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠতম . 
যোগ না রাখিলেও তিনি উহার সহিত যথেষ্ট সহান্থৃভূতি 
রক্ষা করিয়! চবিতেন। সমাজের 'আমুল সংস্ক/রের পক্ষ" 
পাতী ন| হইয়াও তিনি আপনার বিধবা কনার বিবাছ 
দেন। তিনি চাহিতেন যে, ধর্খের ভিত্তির উপরেই 
সংস্কার সাধিত হয় । বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মুখে তিনি 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, হন) বঙ্গের: বিদ্যাপাগরের 
মত ও অঞ্চলের বালক ও যুঝকগণের জন্য তিনি অনেক 
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খুলি সংস্কৃত পাঠা প্রস্থ প্রণয়ন করেন। পুণার ডেকান 


২০৫ 
এই সিদ্ধান্ত ঠিক হউক আর নাই হউক, ইংরাজ-. 


কলেজের সংস্কৃত অধা।পকের পদ ্ সময়ে ইউরোপীয়ান- | দিগের মুখে বালাকাল অবধি সময়ে অপমরে এই দিদ্ধান্ত 


গণের নিজস্ব ছিল। জার্নদেশ হইতে একজন 
সংস্কৃত-অধ্যাপককে আনাইবার চেষ্ট। বিফল হওয়ায় 
ডাঃভীগুরকরকে এ পদ্দে নিয়োগ কর! হয়। এখানেই 
অরসর গ্রহণ পর্য্যগ্ত তিনি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন। 
হায়! একে একে ভারতের মুখোজ্ছলকারী : মনম্ীগণ 
বিদায় গ্রহণ করিয়। চলিয়! যাঁইতেছেন । আমর! দিন 
দিন নিঃস্ব হইয়। পড়িতেছি। জানি না কবে আমাদের 
ভাগা স্থগ্রন্ হইবে ! 

ডাকার ভাগারকর আপনর অপূর্ব সাধনাবলে 
এখান হইতে পরলোকের জনা যথেষ্ট সম্বল আহরণ 
করিয়! গিয়ছেন। তিনি নিজের আত্ম।র সগগতি নিজেই 
বিধান করিয়। গিয়াছেন । তথাপি সমধন্্মী ও সমবিশ্বাণী 
বলয়! তাহার আত্মার কল্যাণের জন্য মঙ্গলদাতার নিকট 
প্রার্থনা করিতে প্রাণ ব্যাকুল হয় । ঈখর আমাদের 
আন্তরিক কামন। পূর্ণ করুন। 





ভারতের মিলনসাধনে ভাষার 
এক্যের স্থান। 
(শ্রীক্ষিতীন্ত্রন।থ ঠাকুর) 


এই ভারতবর্ষে বাগাপী, হিনুস্থানী গ্রভৃতি বিভিন্ন 
গ্রদেশের বিভিন্নভাধী অনেক লোক বাস করে। এক 
ভারতবর্ষে শতবিধ বিভিন্ন ভাষ| প্রচলিত আছে বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না। তন্মধ্যে কয়েকটা ভাষ| সমধিক 
প্রচলিত বলির প্রধান ভাষান্ূপে উল্লেখযোগ্য-_-যথা, 
বাঙ্গালা ভা! বাঞ্গালীদিগের ব্যবদ্ধত, হিন্দী ও উর্দ,ভাষা 
উত্তরপশ্চিমবাপী হিন্দুস্বাণীদিগের ব্যবহৃত, মহারাষ্থ্ীয 
ভাষ। মহারাষ্রীক্দিগের ব্যনহ্ত, তেলেগ্ড ও তামিল 
দাক্ষিণাত্যের ছুইটী প্রদেশের অধিবাসীদিগের ব্যবহৃত | 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষ! ব্যবহৃত হয় বলিয়।__সম্পূর্ণ 
সেই কারণে না হইলেও) অনেকট| সেই কারণে 
অনেক সময়ে ইংরাজের! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবামীকে 


বিভিন্ন জাতি (72০০) বলিয়া! উল্লেখ করেন, যথা-_ : 


বাঙ্গালী জাতি (7008199 1২০০), মহারাষ্ট্র 
জাতি (11210100 7২709) ইত্যাদি । এই শ্ুত্র 
ধর্িয়। ইংরাজদের অধিকাংশই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন 
যে, এই সকল বিভিন্ন প্রাদেশিক জাতি সকল বিষয়ে 
আতই বিভিন্ন যে, ইহাপিগকে লইয়া! সমগ্র ভারতের 
একট! রাষ্ট্রীয় জাতি দাড় করাইতে পার! যায় না। 








শুনিতে শুনিতে আমরাও পরদ্পরকে সতাসতাই এন্ঠ- 
দিন পৃথক জাতি বলিয়া! ভাবিয়। আপিতেছিলাম, এবং 
বধিতে কি, আহারে বিহারে, স্বপনে জাগরখে ইংবাঁজ* 
দিগের এ গুকুমন্্র জপ করিতে করিতে মতা সতাই 
আমর! পৃথক পৃথক জাতি হই পড়িতেছিপাম | আমা 
দের উপর এক্ট। জাতিগত পার্থক্যের (79011 
915000890 ) মসীবর্ণ কালো! অন্ধকারের ছাযস। পড়ি- 
বার উপক্রম করিতেছিল। লর্ড মেকলে বাঙ্গালীদিগকে 
মিথ্যাবদী, কাপুরুষ গ্রস্ৃতি উপাধিতে ভূষিত কৰিয়। 
নিজেরই থে হৃদয়ের পরি5য় দিয়।ছিলেন তাহা বল! 
বাহুল্য ৷ অনেকে বলেন যে, ভাষার খাতিরে, অলগ্করের 
টানে তিনি এইপ্রকার জিখিয়াছিলেন । আমাদের 
বিশ্বাম যে, আত্তরে তাহার বাঙ্গালীবিদ্ধেষ মুদ্রিত ন! 
থাকিলে তিনি সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এভাবে মনীপিপ্ত 
করিবার চেষ্টট করিতে পারিতেন না। যাই হউক, 
তিনি যাহ! লিখিয়াছিলেন, এবং তা|হারই অন্থকরণে ও 
অনুসরণে মার্শম্যান প্রভৃতি এতিহাগিক নামের কলঙ্ক 
স্বরূপ ইংরাজের! যাহ। লিখিয়াছিলেন, তাহাই আমর! 
আমাদের বাল্যকাল অবধি ঘরে বাহিরে, গুছে বিদ্যা- 
লয়ে; সর্বত্র বংশপরম্পরা'য় মুখস্থ করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
ইহ! তে। জানা কথা যে আত্মপ্রেরণার (40০-50৫- 
8০90191 ) বলে সুস্থ ব্যক্তিও আপন1কে রোগী ভাবিতে 
ভাবিতে রোগী হইয়! পড়ে এবং রোগী ব্যক্তিও অনেক 
সময়ে আপনাকে রোগমুক্ত করিতে পারে আমরাও 
সেইরূপ ভুল ইতিহাসের ক! মুখস্থ করিতে করিতে 
সত্যসত্যাই আপনাদিগকে বছ্কাপ যাবৎ এ সকল 
গুণের (1) কালিমামগ্ডিত আধার মনে করিতে কিছুমাত্র 
দ্বিধ বোধ করি নাই। ইংরাঞ্জের তো জানিতেন যে 
মোহনলান প্রস্থৃতি অনেক বাঙ্গাণী বীর তাথাদের প্রভু 
নবাব দিরাগউদ্দৌলার জন্য অতুলনীয় সাহস প্রদর্শন 
করিয়৷ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাগপাত করিবার জনা অগ্রসর 
হইয়াছিলেন । তবু যে মেকলে প্রতৃতি লেখকের রচিত 
্রস্থসকল অদ্ধতান্বীরও অধিককাল আমাদের গলাধঃ 
করণ করাইবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, ইহাতে উহার 
কারণ দন্বন্ধে এই সন্দেহ স্বতঃই জাগ্রত হয় যে, বাঙ্গ- 
লীর! এ সকল ভাবে ভাবিত : হইয়। অ।পনার্দিগকে 
সর্ধাঙগীন দারিদ্র্যে পূর্ণ করিয়া তুলিবে এবং চিরদাসখতে 
স্বাক্ষর করি॥া পদানত হইয়াই থাকিবে। 

শুভগ্ষণে ব্রাঙ্গদমাজের নেতুগণ একদিকে বঙ্গবাসীর 
মন্ুষ্যত্থের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে 
ভক্তিভাজন বঞ্িমচন্ত্র চট্টে পাধ্যাক্, অন্ধাস্পন শ্রীমুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈথে প্রস্থৃতির ন্যাক্স এতিহীগিক বীরগণ 
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বব অনুসন্ধীনের ফলে ঘোষণা করিবেন যে, মেকলে, 
মার্শয্যান প্রভৃতির কথ। যিখা! কথা, তাহাদের গ্রন্থ 
ইতিহাস নাষের কলগ্ক__ইতিহাসের নামে রাশি রাশি 
মিথ্যা কথায় পরিপুর্ণ॥ ইতিহ!সের দিক হইতে ইহার 
প্রমাণ পাইয়। আমাদের হৃদয় হইতে দীনতার পাষাণ- 
ভার নামিয়! গেল। আমরা বুঝিলাম যে আমরা সতা- 
সত্যই হেয় নই ) আমর! বুঝিল,ম যে আমরা ত্যমতাই 
বধ্যভূমিতে পরিচালিত হইবাঁর উপযুক্ত মেষ নই $ মন 
চালাইবাঁর উপযুক্ত বীর-_ মানুষ 

এই সত্যকে স্ুম্পস্টক্রপে সধর্থন করিবার জন্যই 
ধেন ভগবান ইউরোপীয় মহাসমর প্রেরণ করিলেন। 
সেই সময়ে যখন লোকের অভাব হইল, তখন কে 
সর্বপ্রথম শ্বেচ্ছারৃত হইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে সমুদযত 
হইল 1--বাঙ্গালী। চন্দননগরে শ্বেস্ছাবত বঙ্গমেনার 
স্ধগ্রথম কেন্ত্র সংগঠিত হইল । গুজব উঠি়াছিল, কিন্ত 
আমাদের বিশ্বাস হয় ন। যে, ইংরাজ রাজপুরুষের! 
ফরাশি গবমেন্টের নিকট বঙ্গসেন। সংগঠনের বিরুদ্ধে 
নানাবিধ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। আপত্তি তুলুন আর 
নাই তুলুন, তখন ফরাপি গবর্ণমেন্টের প্রাণের দায়_ 
তাহারা কোন ওজর-আপত্তিই শুনিতে পারিলেন না। 
ইংরাজ গবর্ণমে্টও নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের এমন স্ছন্নর 
অবসর ছাড়িবেন কেন? ঠাহাদেরও তো যুদ্ধের 
প্রথম অবস্থায় লোকের যথেষ্টই অভাব ছিল। তীহারাও 
তখন উৎমাহের সঙ্গে বঙ্গসেনা সংগঠনে আত্মনিয়োগ 
করিলেন । ফলে, তাহার যুদ্ধে বঙ্গ বীরগণের অপ্রত্যাশিত 
সাহস, বীরত্ব, ক্ষমতা, সংঘম ও ধৈর্য্য এবং মৃত্যুর সম্মুখে 
নির্ভীকতা মেখিয়! মুগ্ধ হইয়। গেলেন। কিন্তু_ুদ্ধও 
গেল--বলিতে গেলে বঙ্গমেনাও উঠিয়। গেল। বঙ্গসেনা 
সংগঠনে দেশের উন্নতি এবং গবর্ণমেণ্টের নিজের উপ- 
বার-_গব্ণমেন্ট বুঝিলেন না। যাক্‌,সে কথা এখানে 
আমাদের আলোচ) নহে! 

আমর! এখানে এইটুকু বলিতে চাই যে, এতদিন 
বঙ্গবাসীর সেনাদলে ভুক্ত হইবার অধিকার ন! থাকায়, 
তাহার! মেকলে প্রভৃতির অদ্ষিত কলক্ককা(লিম! ঘুচাইবার 
জআবসর পাক্গ নাই। এবং সেই কারণে কেবল ইংরা- 
জেরা নহে, কেবল অগ্তান্য ইউরোপীয় জাতি নহে, 
কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশবানীগণও বঙ্গবানীকে 
কাপুরুষ, ভীরু প্রভৃতি হেয়দৃষ্টিতে দেখিত। আমর! 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আমাদের বাল্যকণলে শিখ 
প্রস্থতি বীরজাতীঞ্ণ কাহারও পার্খে কোন বাস্থালী 
ঈাড়াইলে মে বাঙ্গালীকে *লাঙ্গাশির” অর্থাৎ নগ্নশির বা 
উষ্ধীধবিহীন বলিয়। উপেক্ষারৃষ্টিতে দেখিত। "লাগা 
শির” ব| উফ্ধীযবিহীন বলিবার তাৎপর্য এই যে, সকল 
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বীরঙ্গাহীয় (11181 1২৪০৩) লোকই উদ্ধীষ ব্যবহার 
করে, কেবগ ভীরু, কাপুরুষ, পলায়নতৎপর বাজ।শীই 
উ্ধীয ব্যবহার করে না, ইহাই তাহাদের ধারণা । 
আমর! বাণ্যকালে দেখিতাঁম যে, অন্যান্য জাতির 
লোক বাঙ্গ।লীকে দেখিলে যেন স্বভাবতই মনে করিত-_. 
“আমর! যোদ্ধজাতির বংশধর, আর তোমরা ঢাল নাই, 
তরোয়াল নাই, নিধিরাঁম সর্দারের বংশধর”) বাঙ্গা- 
লীরাও মিথ্য। ইতিস্থাসে লিখিত কলঙঞ্চজনিত দীনতার 
পাষাণভারে অবনতহ্ৃদয়ে সত্যপভ্যই মনে করিত ফে, 
“আমরা ভীরু কাপুরুষ জাতি, তোমরা বলদৃণ্তড যোন্ধু- 
জাতি।” এইভাবে ভাবিত হইগা বাঙালী অন্যের অত্যা- 
চার নীরবে সহ্য করিয়া যাইত) কিন্তু আজ বঙ্গসেন! 
ইউরোপীয় মহাসমরে অনুপম সাহস, বীরত্ব ও দাঁমরিক 
কলাকৌশল-দ্ঞানের পরিচয় দিয়! পেই প্রাদেশিক 
পার্থক্য ঘুচাইবার পথে বাঙ্গাণীকে অনেকদূর অগ্রসর 
করিয়া দিয়াছে। আজ শিখ, গুর্খ।, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাণী যোদ্ধা, অযোদ্ধা সফল 
জাতিরই সঙ্গে বাঙ্গালী সমান তেজে দীড়াইতে পারে, 
বীরত্বের গৌরব করিতে পারে। সত্য কথ! বলিতে 
গেলে, ইউরোপীগ্ন মহানমরের পরেই ভারতবাসী প্রর্কত 
ধ্রক্যের পথে চণিয়াছে বলিতে পারি। আর কিছু 
কাল ঘুদ্ধস্থারী হইলে ভারতবাসী মিলিত হইয়। যে 
এক হইয়া যাইত, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। 

যে সকল বিষয় বিভিন্ন জাতির ব| বিভিন্ন মানবের 
ধক্যসাধনে সহায়তা করে, তন্মধ্যে, বোধ হয়, ইহা! অস্বী- 
কৃত হইবে না৷ যে, মহাসমরের ন্যায় ভাষার এক্ও একটা 
বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করে। এখন তো! আর যুদ্ধ 
নাই-যুদ্ধ শেষ হইয়া! গিগাছে, কাজেই গবর্ণমেণ্টের চক্ষে 
বঙ্গসেনার আর প্রয়োজন নাই--বঙ্গসেনার তিরোভাবও 
ঘটিয়াছে ; যাহা! আছে, তাহা উপহামের. যোগ, বঙ্গ- 
সেনার ছারামাত্র। আমর! বারংবার বলিব যে, বঙ্গ- 
সেনা সংগঠিত ও সংবর্ধিত হইতে থাকিলে অন্য যে 
কোন উপকার সাধিত হউক ন! কেন, দেশ অচিরে 
মর্শগিত এঁক্যের পথে নিঃন্দেহ অগ্রপর হইত। 

এই এক্যসাধনের সর্ধপ্রধান উপকরণ হইত ভাষার 
খক্যসাধন। যুদ্ধ চলিতে থাকিলেই ব্ঙ্গসেন! অন্যান) 
প্রাদেশিক সৈন্যমগুলীর সঙ্গে যে মিশিতে বাধ্য হইত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই) কাজেই-বাধ্য হইয়া ভারতের 
বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষ। মিলিত হুইয়! “নিশ্চয়ই সর্ব- 
দেশগ্রচলিত একই ভাবায় পরিণত, হইত. যুনবস্থলে 
মৃত্যুর সন্মুধে যেরূপ বন্ধুত! হয়, এমন আর কিছুতে, 
হয় না। বঙ্গসেনা! ভালরূপ সংগঠিত হইলে তাহাদিগকে 
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সুধকেরে যাইতে হইত | ন্ধক্ষে তরে যাইবার ফলে 
অন্যান্য প্রাদেশিক মেনর মহিত যখন বঙ্গসেন।র 
স্জীতি সংস্থাপিত হইত, তখন তাহ|দের মধ্য হইতে 
ভাষার পার্থক্য সহজেই খসিয়! যাইত এবং তৎপরিবর্তে 
একটা সর্কপ্রদেশের উপযো শী ভাব! সমগ্র দেশে প্রচ- 
লিত হইত। উর্দ,ভাষার উৎপত্তি আলোচন| করিলে 
বুঝ| যায় যে, যুদ্ধক্ষে রই মূলে বিভিন্ন ভাষ|র সংমিশ্রণোডু ত 


এই নবতর সরল ভাষার জন্মস্থান। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, ইহার বর্ণলিপির আকার ভারতবহিভূত দেশের 
বর্ণলিপির আকার অনুসরণ করিগাছে 7 তদানীগ্রন মুগ- 
জমান নবাবদিগের প্রভাঁধে উহা! আরবী ও ফারশী 
বর্ণলিপির নকলে অভিব্যক্ত হইয়াছে । আমাদের বিশ্বাস 
যে, সেই কারণেই উহা! সর্ব প্রদেশে সাধারণ ভাঁষান্ূপে 
পরিগৃহীত হইতে পারে নাই। ইংরাগের| সওতাপী 
প্রভৃতি ভাষাকে ইংরাজী বর্ণলিপি দ্বার! ব্যক্ত করিবার 
বাবস্থা করিয়া যেরূপ স্বারপ্ত করিয়া লইয়াছে, সেইরূপ 
উর্দূত!ব|কে দেবনাগরী বর্ণলিপির দ্বার| বাক্ত করিবার 
চেষ্টা করিলে উহ্াই, সম্ভবতঃ, ভারতের সর্কানাধারণ 
ভাঁষারূপে ঈীড়াইয়া! যাইতে পারে। ইহা ভারতের 
সাধারণ ভাষা দীড়াইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর 
পরস্পরকে বুঝিবার্‌ ও বুঝাঁইবার পক্ষে বর্তমানে ভাষার 
পার্থক্যন্ূপ যে এক মহান্‌ বাধ! অ।ছে, তাহ! সহজেই 
অপপারিত হইতে পারে। 

ভাষার পার্থক্য যে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার কি 
অমোঘ অস্ত্র, সুক্মদর্শী ও দুরদর্শী লর্ড কার্জন তাহ! স্পষ্ট 
উপশন্ধি করিয়্াছিলেন। বঙ্গদেশ যখন দুই বৃহৎ বিভাগে 
বিভক্ত হইল, অমনি তাড়াতাড়ি নাকি বিদ্যালয়ের 
সহকারী পরিদর্শকদের (1০90 11090$07 ০01 
9০8০019) প্রতি পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রাথমিক বিদ্যা 
লয় প্রভৃতিতে শিশুদের প্রথমপ|ঠ্য বর্ণপরিচয় রচন! 
করিবার আদেশ হইয়াছিল। এইরূপ বর্ণপরিচয়ের 
একথানি “খসড়া” মন্তব্য প্রকাঁশের জন্য আমর পরলো ক- 
গত বন্ধু অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম-এ মহোদয়কে দেওয়। 
হইস্জাছিল) তিনি আবার পে সম্বন্ধে মামার মন্তব্য 
চাহিলেন । আমার মন্তব্য দিলান এই যে, তিনি যেন 
গ্র্থপ্রণেতাকে পিক্াস|! করেন যে, পয়সার লোভে তিনি 
আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে “হালাল” করিতে প্রস্তুত 
আছেন কি না? পুস্তকখ|নি উপরিতন কর্পচারীদিগের 
ইঙ্গিত অস্থগারে আদামী-চট্টগ্র/মী-চ।কাই-মুপমানী ঝ/ঙগ- 


ভারতের মিলনদাধনে ভাষার এত স্থান 





লায় এপ একট! জগ।খিচুড়ির উপর রচিত হইয়াছিল 
যে, সে ভাষা কোন বাঙ্গ|লীর পক্ষে বুঝ অসম্ভধ হইত |. 
ফলে দঈড়াইত এই যে, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 


বিচ্ছেদ ঘটত। স্থুখের লে এই ফিরা ভাষ। 
প্রচলিত হইবার পৃর্ধেই তগবতক্পায় বঙ্গবিভাগ উঠিয়া 
যাইবা বাবস্থ। হইতে লাগিল । 

ভাষার এক) ষে পরস্পরের মিলনগাধনের, পরস্পরকে 
বুঝিবার ও বুঝ|ইবার কি মহছুপায় ও গছুপায়, তাহ! 
থঙ্দর্শী ও দুরদর্শী মহোদয় _তৃতপূর্রব বিচারপতি 
৬সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এবং মহাগ্। গান্ধি_স্পই 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । সারদা বাবু সমস্ত প্রাদেশিক 
ভাষায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষ।য় বেবনাগরী বর্ণালপি 
প্রবর্তনের দিকে বিশেব ঝেশাক দিয়াছিলেন। ভাষার 
এক্যসাধনের পুর্বে বর্ণলিপির এীক্যগাধন কতনুর সম্ভব, 
তাহ! সারদ। বাবুর পরলোকগমনের কারণে পরীক্ষিত 
হইতে পার্রিল না। উর্দ,ভাঁধার উৎপত্তি আলোচন! 
করিয়া আমদের মনে হয়, ভাষা ও বর্ণপিপির গঠন 
একসঙ্গে হইলেই তাহ! স্থগনিত্ব লাভ করে। মহ।অ। 
গাদ্ধি ভারতধাসীর এক্যসাধনে ভাষার এঁক্ের বিশেষ 
উপযোগিত। উপলব্ধি করিয়াই হিন্দীভাষাকে সথৃতরাং 
পেবনাগরী বর্ণলিপিকেই ভারতের সব্বলাধ|রণের ভ।ষ| 
ও বর্ণলিপি করিবার জন্য উপদেশ ও অনুরোধ 
করিয়াছেন । 

ভাষ| ও বর্ণলিপিতে বিভিন্ন তা থাকিপে পরস্পরের 
মনের ভাবপ্রকাশে যে বড়ই বাধা জন্মে, তাহ। বলাই 
বাছুল্য। ইহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সমগ্র, 
ভ:রতের শিগ্িতদের মধ্যে, বলিতে গেলে, ইংরাজী ভাষ! 
একপ্রকার সাধারণ ভাষ। দাঁড়াইয়। গিয়াছে, তাই জাতীয় 
মহামভা, রাষ্্রীয় 'আন্দেলন-আলে!চনা, সমগ্র ভারতের 
উপযোগী সামাজিক প্রভৃতি বিভিয় বিষমক আন্দে।লন- 
আলোচন|। সম্ভবপর হইয়াছে । একবার মনশ্চক্ষে 
দেখিলেই বুঝিতে পার] যায় যে, যে সকল ইংরাজী সংবাদ- 
পত্র সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিম্। পঠিত হইতেছে, এবং সেই 
সকল পরের যে সকল মন্তব্য ভারতের এক ্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মালোচিত হইতেছে, ইংর/গী ভাষ। 
পরিত্যাগ করিপে মে সকল সংবাদপত্রই ব। থাকে 
কোথায় এবং সেই সকল মন্তব্য. আলোচিত হয় কি 
প্রকারে? ভারতের বর্তমান অবস্থা ইংপাঞী ভাষার 
উপযোগিতা আলোচনা করিপেই আমা সমগ্র ভারতের 
জন্য এক ভাঁষ। ও এক বর্ণগপির একান্ত প্রয়োঙ্গন 
স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিব। সমগ্র ভারতের জন/ 
এক ভাধ। ও এক বর্ণপিপি প্রবর্তিত হইগে ভারতবানীর 
যেমন উপকার হয়, গবর্ণদেন্টেরও ৫মইরূপ মঙ্গল সাধিত 
হ্সন্-কর্দর্চারীদিগকে এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে 
সহজেই স্থানান্তরিত কর! যাইতে পারে; এখনকার মত 


একট! ছুর্ভেগ্ত প্রাচীর পড়িয়। যাইত ও পরদ্পূরের চির-; কর্চারীদিগকে [006119] 1১:0%108019], ঞণীতে 
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বিভক্ত না৷ করিলেও কর! যাঁইতে পারে, অন্ততঃ প্রাদে- 
শিক ভাষ| শিক্ষার জন্য বর্ধচারীদিগকে যে পুরস্কার 
দেওয়! হয়, সে টাকাটা বীচিয়্! যা । কিন্তু আমর! 
বলিতে পারি না, ভেদনীতির উপর যে গবর্ণমেন্ট ভাবেন 
যে তাহাদের ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, গে গবর্ণমেণ্ট এক ভাবা 
ও এক বর্থলিপি প্রবর্থনের পক্ষে মহায়ত1 করিবেন কি 
না। গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে সহায়ত! না করিলেও আমাদের 
এবিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা কর! উচিত। 

মহাম্ম! গান্ধীর উপদেশে হিন্দী হউক বা অনাযে 
কোন ভাষ! হউক, সমস্ত ভারতবর্ষে যে একই ভাষ! 
ও একই বর্ণলিপি প্রবর্তন করিবার জনা বিশেষ চেষ্ট! 
হইতেছে, ইহা দেশের পক্ষে নিশ্চতই স্ুলক্ষণ বলিতে 
হইবে। জাজ প্রায় এগারে। বৎসর হইল আমর! এই 
বিষয়ে “তত্ববোধিনী” পত্রিকায় আলোচন। করিয়া সমগ্র 
ভারতের জন্য একই ভাষা ও একই বর্ণলিপি প্রবর্তনের 
উপকারিতার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছিলাম । সেই আলোচনাস্থত্রে আমরা বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিতা ও বিজ্ঞান-মহারথীদিগকে 
লইয়া একটা সভা! আহ্বানের ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। 
আমাদের মনে হয় যে, ভারতের অন্তর্গ ত যে সকল প্রদেশে 
বিভিন্ন মুখা ভাষ। ব1 বর্ণলিশি প্রচলিত আছে, সেই 
সকল প্রদেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞান-মহারথীদদিগকে লইয়া 
একটী সভা করিয়। তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে 
নির্বাচিত করিয়। একটি স্থ!য়ী সমিতি গঠন করিলে ভাল 
হয় । দেশ ও জ|তি-নিরপেক্ষভাবে সেই মমিতি আলো- 
চন! করিয়! দেখিবেন যে, কোন্‌ ভাষা ও বর্ণলিপি 
বৈজ্ঞানিক ভাবে গড়িয়া উঠিবার ফলে এবং বিস্তৃতি, 
গভীরতা, তেজন্থিতা ও প্রকাশস্থগমতার কারণে সমগ্র 
দেশে প্রচলিত -হহবার উপযোগী । সেই সমিতির 
আলোচনার ফলাক্ষ -লমুদ্দয় প্রধান প্রধান মংবাদপত্রে 





সবিস্তার আলোচনার জন্য পাঠ।ইক্স! দেওয়া! উচিত। 
তাহার পর, সেই সকল সমালোচন।র সহিত সমিতির 
আলোচনার ফণাফলগুলি সমগ্র ভারতের সাহিতিক- 
গণের একটী সাধারণ সভান্ন আলোচিত হইস্ন! 
যাহা স্থির হইবে, সমগ্র ভ|রতবাপীকে তাগাই অবনত 
মন্তকে শিরোধার্ধা করিতে হইবে । কোন বিশেষ ভাষার 
কয়েকজন পক্ষপাতী লোকের স্। করিয়া বলপুর্বক 
ভারতের সকণ গ্রদেশকে যে সেই ভাষা স্বীকার করাইতে. 
পারা যাইবে, সে আপা! স্ুদুরপরাহত । ১৯১৮ খু্টানের 
২৬শে জানুয়ারী, “হন্দু পেটি,য়টে" এই ভ্বিষয়ে একটা 
স্বন্দর আলোচন। প্রকাশিত হইয়াছে । তাভা“ত লেখক, 
বলিতে গেলে, আমাদেরই মত সমর্থন কারা বণিয়।- 
ছেন যে, ভারতের যে ভাষা যত শক্িমত্ত! দেখাইতে 
পারি:ব, নই ভাষাই ভারতের সর্বণ/ধারণ ভাষাব্ধপে 
গৃণীত হওয়া অধিকতর সম্ভব । হয় তে এমনও হইতে 
পারে যে, একটী সর্বপাধারণ ভাষার দগ্গে আরও পচটা 
প্রাদেশিক ভাষাও প্রচলিত থাকিবে, যেমন উনবিংশ 
শতাব্দীতে ফরাসী ভ।ষ| বলিতে গেলে ইউরে।পের সাধা- 
রণ ভাষ! বলিয়! স্বীকৃত হইলে প্রতোক দেশেরও পৃথক 
পৃথক ভাষ! আপনার পথে অগ্রদর হইতেছিল। 

প্রকৃত কথ! বণিতে কি আমাদের দৃঢ় বিশ্ব/দ, এমল 
দিন আমিবেই, যে দিন ভারতের এক ভাবা ও এক 
বর্ণলিপি না হুইয়৷ থাকিতে পারিবে ন।। বর্তমানে 
ভারতে যে সর্ধাঙ্গীন বুহৎ জাগরণ দেখ। দিয়াছে, যে 
ভাষ৷ শক্তিতে, প্রাণেতে, ভারতবাপীর শারীরিক, মাঁন- 
মিক ও আধ্যাত্মিক, সকল দিক হইতে সেই জাগরণের 
সহায় হইবে, সেই স্কাধাই ভারতের সর্কপাধারণের ভাষ! 
ঈাড়াইবে; এবং সেই ভাষাই ভারতবামীকে অচিরে 
মিলনের পথে সহল্রপদ অগ্রসর করিয়। দিবে ।* 

₹ 'সেবক'--আঙ্িন, ১৩৩২ হইতে উদ্ধত। 


শরতের গান। 
ললিত-_-চৌতাল। 
হের শরৎ এল বঙ্গে! একি পদ্ম-ঘেরা সরোবর 
কিবা শোভা নীলাকাশে একি কুমুদিনী মনোহর 
ফুল হাসে__ একি কুল-ভরা জল নদী টল্মল, 
ন্থিগ্ণশীতল সমীর বছে অঙ্গে! ধায় মুদ্‌-তরঙ্গে | 
একি শুভ্র শৌদ্র-রেখ। একি লক্ষ পাখীর গীতি 
তৃূখে আলপন! আঁকে-_ তরু-মর্ধ্বর বায় নিতি 
বকুল চামেলী৷ শেফালিক1 মিলি? ঢেউ খেলে যায় সোনার ক্ষেত্বে 
সাজায় ডালি কি রঙ্গে! ছুলায়ে মুদুল তক্ষে ! 
একি শুভ নিগ্ধ জ্যোত। 
শশী তরল রৌপ্য ঢালে_- 
একি অগণন তারকা-রতন 
জল জল নভ-থালে! 
গৃহে গৃহে বাজে বাশী 
ওঠে আনন্দ-তামি 
একি মধুরিম! লাবণ্য 
হের শরৎ এল বঙ্গে ॥ 


কথা স্থুর ও স্ব্নলিপি-সইনির্পলচন্ত্র বড়াল খিন্এব্‌। 


1] 
কাক: শরতের গান. ২০১ 





রণ 
১ গু টি তু 


চি ঃ ৪ 
সাসা]যসাখা। -মা 4 মা মা। ম্গা-পা। মা *গা। -খা -সা] 
আর . 


হের” শর * ৎ এ ল চা ও গে * * * 
্র্ ৪ ২ ৬ ৩ ॥ ৪ ু 
[সা খা। -মা 7 মামা। মগা -পা। মা 4 পাপা দার্সা। 
শর ০. ৎ এ ল ব* ডঙ. গে * কি ক! শো * 
ক চু ঙ ৩ ৪ ০ ঙ 
॥র্সা 71 আাঁর্সা। আপা খাঁ-না। নানা দা 11 পা 7। 
ভা * নীল! কা * শে * ফুল হা * সে * 


পপ 
ঙ 


চু ৩ ৪ ১ রে ২ 
7741 সা -দা। দা দা। পাদাতু পা পা। -দা -পা। দা প। 
০০. জি গ্‌ ধ শী ত ল লস মী *. র্‌ বহে 


৪ ০ ৪ 
॥মগা -পা। মা মা মা! 
অ* উ৬ গে * “হে র" 


ঙ তু 


৪ সি ঙ চু ৪ 
পাঁপা]ুমা -দা। দা না। শার্সা। খাঁ-। »নার্সা। 77] 
» দ্র খা! 


এ কি শু « ত্র নৌ রে * ৩ ও 
১৫ ঙ ২ ৬ ৩ ৪ ১ 

অর্ধা খা খাঁ -্সা। সাঁর্পা। না 47 সাঁশনা। "দা -পা দার্সা। 
ভূ গে আঁ ল্‌ প ন! আ * কে * ০. ০ বৰ কু 
৬ ২ 5 ৩ ৪ ১৫ ঙ 

সা র্সা। সার্সা। নার্পা। নাদা। পাপা মা মা। -া মা। 
ল চা মে শে ফা লি কা! মিলি সা জা সূ ডা 
হ্‌ নু ঙ ৪ 

॥মা পা। মগা -পা। মা -গা। খা সাহু 

লি কি র ও, গে * ছে র+ 

৪ ১ * ২ * ৩ রি 

সা সা]! সা -খা। মান মা মা। মা মা। পা. গা। গাগা? 

এ কি ও গম * ঘে রা নম রে! বর এ কি 


১ * ২ ডর ৩ ৪ ১ 
খা খা। গাগা। খাখা। সা 4। 77. সা সা সা -দা। 
কু সু দি নী ম নে! হর. 8 এ কি কু ল্‌. 


৮ 


চি চর ঙ তু ৪ ১ চর 
॥দা দা। দা-া'। পাদা। পা -। দা -পা মা 7) মা মা। 
ভ রা জজ ল. নদী ট ল. নর ধা. কু, হু 


২5১০...  . তত্তুবোধিনী পরত্রিকা ২, কর, ও ভাগ 





দি রশ 


হ ৬ ৩ «৮৪ ১ চা চি 
মা -পা। গা -পা। মা ১1 পাপাহ মা-দা। দানা। নার্সা। 
তত * র ৬. গে * এ কি “লে * ক্ষ প! খী র 
৬ ৩ ৪. ] হা ৪ হ্‌ ছু 
ধা | না সাঁ। শা সর্পা সাঁঁ্ধা। খা ধা) গাঁ 7) খা 7) 
গী ০ ০৬ তি ও তরু ম র্‌ মর বা য়. নি ্ঃ 
৩ ৪ হি ছি হ্‌ ৪ ৩ 
|-না স। 774] দার্সা। সার্পা। সান নার্সা। -না দা। 
০০ তি 5 ০ ঢে উ খে লে যা য় সো ন! হু ক্ষে 
৪ ৫ ৪ খাঁ ত ৪ 
॥পা 7 মামা। মা মা। মা -| ম্গা -পা। মা -গা। খা সাম 
তে * ছু লা য়ে স্ব ছু ল. ভ উড. গে * গছে” কঃ 
৪ কু ২ ০ ৩ ৪ 
সা সা] সা -ধা। মা মা। শা মা। মা -গা। -পা মা। গাগা 
এ কি শু * ভঙ্গি গু ধ জ্যে। * ৎ. জগ শশী 
১ ৬ ২ ৪ ৩ ৪ ১৫ 
খা খা। গা গা। -পা গ। খা -া সা। 7 সসাহ সা দা। 
সর্প রঃ 
ত র ল রৌ * পয ঢা * * লে » একি অ .গ 
৬ চে শু ৩ ৪ ২ ৬ 
॥দী দ।॥ -া-।॥ পা দা। পা পা। দা পা? মামা। মা মা। 
ণ. ন. «০ তা র কা র তন জ ল জ ল 
হ্‌ ঙ ৩ ৪ 
(মা পা। গা.-পা। গা খা "সানু 
নত থা * লে ০ ৬ 
১ ৬ ২ * ৩ ৪ 
হাদাদা। দাদা। নার্পা। ধাঁ-া। -র্নার্সা। 741 সার্ধা। 
গৃহে গৃ ছে বাজে বা * ** শী ৬৩ ও ঠে 
০. হ্‌ ৬ তু ৪ রা ঙ 
রা র্ধা। শ্গার্গা। ধাঁ-। সা পাদা] দার্ধা। এপএাঁর্য। 
আ ন ন্‌ দ হা * সি * এ কি ম ধু রি মা 
২ ০ ৩ ৪ ১ ঙ চ 
॥না 71 দা 48 পা 7। দা পা] মামা। -ামা। মা প। 
লা ব ও ণ্যে * হে র শর চা এ ল ১ 
৩ ৪ 1 ) 


॥গা পা মা -গা। খাখা]] 
বড গে * “হে » 


:+7722 ৬ 2 


. শবিষ,১৮৪৭ ্রহ্ষসঙ্গীত-স্বরলিপি ২১১ 


্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি। 
বিভাস-_আড়াঠেকা। 
তুমি কার কে তোমার কাঁরে বল হে আপন, 
মোহমার়! নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন। 
নান! পক্ষী এক বৃক্ষ, নিশিতে বিহরে সুখে 
প্রভাত হইলে দশঙ্গিকেতে গমন । 
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু-বান্ধব, 
সময়ে পালাবে তার! কে করে বারণ। 
কোথা! কুস্থম চন্দন, মণিময় আভরণ, 
কোথ! রহিবে তব গ্রাণপ্রিমজন। 
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান, 
যখন করিবে এস, নিষ্ঠুর শমন ॥ 


কথা-_রাজা রামমোহন রাঁদ। স্বরলিপি--্রীসত্যকিঞ্কর বলোপাধ্ায় । 
কুর_-৬ বিষুজ্জ চক্রবর্তী । 
১ পু তু ৪ 
(সাহ্যসা সা-াঁরা। গা ধা -া- পা ধনা ধা পা। গা-া শা গা। 
তু মি কা * র কেতো * ঃ ঙ ** মা ঙ ৬ ৬ র ক। 
১ ২? ৩ ৩ 
॥গা গা গা পা। পাশ গা 7। রা পা গা রা। সা-া 1) সা। 
রে বল হে * আন ৬ পূ নয * ৬৬ মে 
১ ২? ৩ ৪ 
।ধা ধা ধা 4 ধান ধা 4 না পা পা ধ। ্াশাসপাপ! 
হ মায়া * নি * দ্রা * ০ ব * শে * * দে 


১ ই ৩ ৬ 
।ধা.না ধা 41 পধা ্সা ধা পা। গা পাগা রা। সা-া 
থি ছ ম্ব * 


১ ৪ গাঁ ও ৬ ৩ ৪ ৪ ৬৬ ন 


চে 


১ চু ৩ ৬ 
গাগা গা শা গ। গা-া গা 71 শা গাগা 71 রা শা গা। 
(১) ন। মা ধাঁ; ক্ষ এ ০ ক ও ০ বু ক্ষে ও * * ০ নি 
(২) কো থ। কু স্থ ম চ ০ ৪০ * এ ভ:৮ ৩ স্ব 


রে 
৬ 


১ ২ ৩ 
॥রা গা পা প। গা গান রা। গা শা রা 7 সা-া না সা। 
স্‌ 
র 


(১ শিতে * বি হরে * * 15, ৬ থেগ প্র 
(২) ণি ম * য় আ তত ০ ও * ও ৪ ৭০ ০ কো 
১ & ৩ ৩ 
।ধা ধা -া ধা। পাশ পা 4। পা শী গা পা। গা গান 7 
(১৯ ভাত * হু ই * লে. * ৯০ দশ দিকে * * 
(২) থা র হি * বে* * * ০৪ ত ৰ গ্রাণ * * 


৫ 


২১ কয়া, ৩য় ভগ 


১ হু 1৮38 ১ টু নে 
(77774) গা শা রা। সাশ-াশ। নাশ শপা। 
৮) ৩ ও ও তে * * গ ম ০ ও ও নম * ও তে 
(২) . : উ! পা তি ৬ * ক জজ ও * * ন * * ধ 
৯১ রখ তু রঙ 
।ধার্পা সর্বা সা) আসাঁর্সা 777 শী সর্নার্সা 10 শালা শর্সা 
(১) মনি $৪* জা নি বে * * সঞ্ চা * * বত 
(২) ন যৌ** * বন * * * মা * ন » ** কো 
৯ রহ তি 
রা রা শার্া। সর্ার্গা শারা। সানা ধনা ধা। পাশ 1) পা। 
(৯) মাতা * বৰ স্+ ০.৩ বা ৎ ন্ধ*? * * ৯» ব স 
(২) থা র * বে অ*ৎ * * স্ভি মা * ** ৯ মি ৯8 
১ ত ২ ঙ ৪ 
|ধার্সা রর্রার্সা। সাঁর্সা 771 না ধা ধনা ধা। . পা -- প। 
(১) ম য়ে ** পা! লা বে * * * তা *৭০ * রা এ * কে 
(২) খ ন  * ক রি বে * & * গ্রা ৭৬ ও রা 
১ ২ ৩ ৬ 
ধা না ধা -| পাধার্সা -| পধা পধা না ধপা। গপাঁ গরা সা 
_ (২) * ক রে. বান ঙ চে বু ৬৯ ও ৬৬ চে ৬ থা 
(২) ্ রব ও ও শখ ও ৩ চ মণ ৭ ও ৭ ছা) ৬ ন্‌ 


03171810000 501081009, 
(11720916660 ৮) 0, 17089 709৮1 ৪-4, ) 
0৮, ডাটা, 


64... 7715%00/45/0/0/5/14/2442 64০, 

15 6565 21৩ :6৮9118619) 11৩ 35 ৩ 
10699 01911) [01৩ 59৫৯ 0116 11161 810 ০০৩1 
45০০৮ ০01 ০৮০70001008 6009115 ) ৮০]. 11১০ 
0৩০04105989. 01018010161) 0801)0 01000 
715 5181, [115 9৩515 ৪৪71)916 791000915 
1910] [015 5617 (909, 210 07৫ ৮আও ১ 
91710 1799)010 1715 09110. ০100009৫177 ০০00৮ 
(90091009, [5 91179 21৩ 9$6701)915 3 80 811 
000৩ 808175-0111015 0015575৩ 1775 [০00 200 
সা] 07৩ 01801956, 15 6৩৮ 8৩ 8৬০1০৮1867৩, 
1৩ 4৬6119 0001196015 10 থা] 1)12065, 119 
90901065 8100)5 0০ 0109 10010910191, 0130 আ120ঘ5 
(9 019 1)090193 91 0:05,. ৮7৩ 81৮০9 ৮0. ৪%৩/০ 
076806 01১০ 9090191 01£8105 79001160 (0111১ 
18000018৮00 ৩01057759৮, - 01006 ৪0৮) 97)6 





700 অ1)0 15 101)0% 8 580070, 1085 07৩৪%6৫ 
007৩ 06165081800 061680181 991)6785, 
6৮. 5০9012111/6717/6071/01 ৫46, 
[09০ আ1৪৫ [যা 609৪ 016560% ৪৮৩1) আ))৫০ 
0. ৭1] 70৬7 ৮৩ 39 8031760 (0 £০০৫ 0৩ 
৪00 0927 79 %0 0০ ৯707), 
60, 52942725/10071/ 64০১ 
20৭৮ 5000৩ [5070, 1)0 19 0113119982 
2770 ৪11-5901, ৮৪7 09119 11. 911 1)62169, 
[16 0099 06960 11115 আআ 0110910] 001%6156 10৮. 
07৭ ৫০০০ 01 থ11 01০98798, ড1)8/9০৮ও £০০এ 
$5:0108810601)5 803 03675019109 18০91590915 
008 501076009 136)0& 180 19 £০০৫/৪9৩ 3$9611. 
1615 0১9 81৮67 ০1০00115001, ০4৮ 1090)710653 
৪00 ০] 381081101) ) 116 15 0006 5০1০৪ 01 91] 
৫০০৫ 


২১৩ 





6. 44127/1162020)0627/02%7/6 ৫/০, 

ঢ76 1099 170 1100105 01:6৮ 01 1110099 1106 
1010511601৩ 0০৪1019$ ১ 7৮ 811 10100001018 01 
(0)6 1)81705 8770 199৮ 216 7১971970790 101) 9999 
5 1715 900000101811৩ 01109 [90৮৩1 
188, 772 25105141251 4৫০, 

ড1)611)67 দত 275 0৬906 01 95160], 175 
76006108 ৪৮ওা 80৪. 0100. 501011৩১ 21] ০ 
₹011005 12103, 1০0 আ৪. 79৮. [০ 
0 0) £09০0৫, ০৮৩) 009] 
চঢা৩ 023 010068517)815 


18908 10৮ 
[৩ 1000৬5 1)0 709. 
10 ০0 ৮৪1181৩, 
69, 4710/771)107 ৫/০, 
[7৩15 7061 0088 ০0]. 50019, 0710 00018101167 
(0 059 51069, 17615 1770 10 ৪ 56) 1১9 
01928056101, 10 [৩ 00119 10) 00] 10901 
2070 10100 270 ৪০4], 130 13 £৩০ 0০) 91] 
969179 101 671057190, 176 15 ০৮৪7 ০971577 
270 সি]] 01 1057 60৪ 99910 1100 01১62179 
91806010075 00101017660 10 1015 210110001১-- 
2100 1700067390 10 1315 105৪, 1) 2003 07 
»)0010100£, 
দ0, 12108৫51164. 

চ৮615010 15 ৪001৩০৮ 0০ [70110 [26 03 0৪ 
মতা 0181], [0৪ 0৮615 1010 18০ 90019 
015 2]], ড101)091)01]) 701) 00706) চ16910006 
0045 098১9 (1015 10787511009 0105575৩ 7 আ)16 
[৩79101010 01)2110৩1995 10. 1301১ 1057015, 7৪ 
৪. 16৬18৩৭1075 0789 (ঢায 1000 270 
00003, 1001005710৮ 09০070৩ 017501)10)£ ০15৩ 
11095], 0৩ ছা)০ 5689 7/111010) 1)15 010 5০001 
2000 00100000769 100) 03 0109 2170 ০0715 


অঞ]এা, 21201107061 5017৮ ০01 থা] (10109, 


06 ০1005 ছাঃ 66709] 0100 10080680271 
1158 71015 70651 01১010000 105 91098, 
2]. 17719072127 ৫40, 

410 61045 50.:0075 1০7] 219. 06119100191, 
[7৩ 9100615 9911091, [0০ 1095 0792./60 ৪10৫ 
6700 সণ ৪1] 069%0793 110) 09090190051)959 ১ 
16. 1775967565 002. 10 81178 (10900. 909- 
0678106) 176 01016 1918 ৪11 109 09599 91 
(07956 1775 ০০0071998 90160৮5, [7০ 1210 
80909965105 [79 1 0015 006 ০14 91009, 87 


! ০৬ 101805 016 61)6. ৯1810501890), নও ৪৪]- 
1165 019৩ 91800850191] 1) 131075611 8000701) 
9 00611 78906901৮9 789005 7 [09 19 11010101001)0- 
18101 0009 70605. 010৮6 1196 777981)68 710170, 
200৩5 ৯1১0 [১67061%90176009 00 07৪ 1907019 
9£0)67 ০0%0 1১৩0755 1108 90116700161 100 
15 £০০10655 1১611 800 1176 11101) 01911 ) (161৮ 
19976 088019001100. 01667 7005 07, 08 
77181751001] 10016০6, 900 11)5) 721 [০9০৪ 
৩৮৩719907, 

পঠ, 02৫2. ৬০৮০৫ ০4০, 

18701701006 9070 11105101) ৪7৬ (17600105 0078 
9700 ০৪] 1১681, [07)1698 ৬+৩ 0890% (16-00109 
96. 51010100695 89) 191560689. 11) 0170 ০ 
06875) 16 25 0001 009039191০ 101 0৪ (0 88210 0 
06 ১01700)6150019 901৮, 07৩) 908 
1 0110 (0 ০ 110659 507£ ০০99, 1107 
91006 স1]] 9০0 1000 11191 70101 199 816 5৫৮ 
970 06 7990) (19৮ 1909 1০ [31177 87)0 61080103 
90৩ ৮০ 0৮1] ৮101) 171 107৮গা, [69 02) 
৭1] ভি 00 [01] 01100919119 11159 7 0081 708. 
10879 7095500 1১950990 09811) &00 8191090 $০ 
0086 5015 90171, 10015 15 039 19৮, 1108৪ 12376 
19৩৪1) (901 5, 





-শশা 


আমাদের বর্তমান অবস্থা । 
( পূর্াহবৃততি ) 
( ইতরুণচন্ত্র তষ্াচার্ধ্য ) 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকারধ্য ভারতে 
একদিনেই সম্ভবপর নহে। হয় ত আমরা 
গবর্ণমেপ্ট হইতে সেরূপ কোন সাহাযা পাইৰ ন!। 
কিন্ত আমাদের নিজেদের চেষ্টায় তাহার প্রচলন 
করিতে হইবে । আমাদের মধ্যে ধাঁহারা আর্থ- 
সম্পগ্ন, তীহাদিগের উপর দেশবাসীর দাবী 
আছে। তাহার! সমবেত হস্টয়া যেখানে পারেন 
এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থা করুন। 
১* হাজার বিঘ! জমি লইয়া আমেরিকা হইতে 
মোটর ইঞ্জিন আনাইয়া কৃষির ব্যবস্থা করিতে 
পারিলে ও তাহার উপকারিত! হাতে হাতে বুঝা- 
ইয়া দিলে ফলযে কত মহত হইবে তাহা! বল! 
বাহুল্য মাত্র। এইরূপ একটি প্রচেষ্টা হইত্তেই 





২১৪ 


ভাসংখ্য প্রচেষ্টার সৃষ্ট হইবে; সঙ্গে সঙ্গে বনু 
নরনারীর ভরণপোষণ সহজে নির্বাহ হইবে | - 

আমি যেমন কৃষির উপর একদিকে বৌক 
দিলাম_-আমার মনে হয় ভারতে চরকারও তেমনি 
প্রয়োজন আছে। মহাশ্সা! গান্ধী চরকা! সম্বন্ধে 
যে বাণী প্রগার করিতেছেন তাহ! হাদয়ঙ্গম করিবার 
জিনিষ। ইহার ভবিষ্যৎ বড় উচ্জ্বল। ৮০ বৎ- 
সরের রমণীর পধ্যন্ত সহজে আনন্দের সহিত ন্ৃতা 
কাটিতে পারেন। অবসরমত এক-আধ ঘণ্টা স্থৃত! 
কাটিলে মনে বেশ একটু স্ফুর্তি আমিবে আমাদের 
দেশের লোক স্বভাবতই একটু আলস্যপ্রিয়। 
আলস্য তাাগ করিয়! যদি অন্তত পঞ্চাশ হাজার 
লোকও প্রতিদিন সামান্য আধ ঘণ্টা! করিয়াও 
স্থৃতা কাটেন, তাহা হইলে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ 
গজ স্থৃতা জন্মিতে পারে । ইহা! দ্বারা আমাদের 
দেশবাসীর বন্ত্রাভাব সহজে দুর হইতে পারে। 
চরক| আমাদের দারিদ্র্য দুর করিবার অস্ত্র এবং 
সেই জন্য দরিদ্র ভারতবানীর আদরের ধন। 
ধনীদের মধ্যে ষাইাদের দেশবাসীর প্রতি ভালবাস! 
আছে তাহাদিগকে আদর্শস্বরূপ হইতে হইবে। 
তাহারা যদি স্থৃত। কাটেন দরিদ্র-দুঃখীরাও উৎসা- 
হিত হইবে। তাহারাও তাহাদের আদর্শ গ্রহণ 
করিবে । কিন্ত এই কথ! মানিতেই হইবে যে, 
১৯২১ সালে ভারতে চর্কার প্রতি ঘে একট! 
আগ্রহ হইয়াছিল, বর্তমানে তাহা অনেক পরিমাণে 
হ্বাস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় 
মহাত্মা! গান্ধীর সহিত পূর্ব বাঙ্গালায় ভ্রমণকালে 
লিখিয়ছেন £-. 
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হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ কথ! অনেক দিন 


রঙ চি ক 


তততবোধিলী পত্রিকা 


লিগ 


২১ কল, ওয় ভাগ 


অবধি শোন! যাইতেছে । আগার মনে হয়, 
ভারতের সমস্ত লোক যদি ব্রাঙ্মমমমজের উচ্চ 
আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে, তাহ! হইলে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ-_--যাহা! আজ আমাদের জাতির 
অশ্থিমড্জা ক্ষয় করিতেছে, তাহার সত্য সত্য 
গুতীকার সম্ভব হইবে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি 
বর্ধন করিতে হইলে ব্রাঙ্গাধর্ট্ের উদার মত প্রচা- 
রের বিশেধ দরকার । কিন্ত হায়! আমর! নিজেরাই 
 ব্রাঙ্মসমাজের আদর্শকে অঙ্কুর রাখিতে পারিতেছি 
না। আমাদের নিজেদের মধ্যে মিলনের অভাব। 
আমর! ব্রাহ্ম হইয়৷ অব্রাঙ্ষের কার্য্য করিতেছি। 
। ধনী ও দরিদ্রভেদে ব্রাঙ্গপমাজ দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইতে চলিয়াছে। আমাদের সমাজের মধ্যে 
একতা ও সহ্দগয়তার ভাব থাকিলে ত অপরে আমা- 
দের আদর্শ গ্রহণ করিবে। ধনী ধাহার! তাহার! 
. আমোদ-প্রমোদে ব্যন্ত-_গরীবের খেঁজই রাখেন 
৷ না। রাজ রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্র 
1 নাথ ত ধনাঢ্য ছিলেন ; কিন্তু তাহাদের জীবনের 
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখি, ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলের 
প্রতি তাহারা কিরূপ সহ্ৃদয় ছিলেন ! % 
গরীব ব্রাঙ্ষেরা এক সময়ে বিশেষ আদরের- 
পাত্র ছিলেন এবং ছুঃখ-ছুদ্দিনে ধনীদের নিকট 
হইতে তাহার যথেষ্ট অর্থপাহায্যও পাইতেন। 
আমরা অর্থসাহায্য কর! দুরে থাকুক, গরীব ত্রাঙ্গ 
দিগের সহিত মিশিতেও লদ্জ| বোধ করি। আমা. 
দের সমাজে এরূপ অনুদারত। বড়ই. আশ্চর্যের 
বিষয়। ক্রাঙ্মসমাজ জাতীয় জাগরণের মূলে ছিল। 
শিক্ষা ও সমাজসংক্কারের যে নব প্রেরণা আজ 
ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুগমাজ এখন যে 
এত উদার হইয়াছে-_-এই সকলের মূলে ব্রাঙ্গা- 
সমাজই নয়কি? ব্রাহ্মসমাজ কাল যাহা৷ বলিয়! 
| গিয়াছেন, হিন্দু সমাজ আজ তাহা নিজের বলিয়া 
বরণ করিতেছেন। ভারতীয় নবজাগরণের মূলে 
্রাঙ্মসমাজের গৌরব বিদ্যমান। ক্রাঙ্ষাধর্মাকে বোন্ছে 
অঞ্চলের লোকের! অতি উচ্চ দৃষ্টিতে দেখেন । আমি 


*. কবি টলষ্টয় গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সাধারণ লোকের 
অবস্থ। দেখিয়া বেড়াইতেন। একবার তিনি গরুর গাড়ীতে ১%৫ 
মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভ্রসণকালে যখনই যাহার ছুখকষ্ট 
দেখি্জাছেন যথাসাধা তাহার প্রতীকারের চেষ্ট! করিয়্াছেন। মৃত্যা- 
কালে তিনি নিজের মসন্ত সম্পত্তি দরিজরগাধারণকে দান করিয়া 
যান। 











এবোন্ছে হতে দিলায় যাঈতেছি-_পথিমধে দুটা 
মহারাগ্রীয় বালককে জগতে কোন্‌ ধন্ বড় এই 
- লইয়া, আলোচন! করিতে গুনিলাম। একজন 
বলিয়া! উঠিল--ক্রাঙ্গধন্্মই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । 
শুনিয়া! আমার মন জানন্ে পূর্ণ হইয়া উঠ্ঠিল। 
বাস্তবিক, সমস্ত ধর্মের সার (959৫170০ ) ব্রাঙ্মাধর্থা। 
হিন্দুরা' আমাদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারেন। মুসলমানের! আমাদিগকে অনেক বিষয়ে 
সমধধ্রী বলিয়! স্বীকার করিতে পারেন ; আর খৃষ্টি- 
য়ানরাও আমাদিগকে : প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিতে 
পারেন। এই ক্রাঙ্গাধ্মী সকল ধর্মের বন্ধনরজ্ভু, 
সকল সম্প্রদায়ের মিলনস্থান। এই মহান্‌ ধর্টে 
দীক্ষিত হইয়াও আজ অনেকে আপনাদিগকে ত্রাঙ্ষা 
বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। 
ত্রাঙ্মাসমাজের কার্ধাকলাপ একেবারে বন্ধ হইয়া! 
গিয়াছে বললেও চলে । শিলংএ একটা অনাথ- 
আশ্রম (079878) ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে । 
ধরা নুষ্টানে ব্রান্মেরা আর মনঃসংযোগ করেন না । 
সামাজিক হিসাবে ব্রাঙ্মাদের অবস্থা! বড়ই শোচনীয়, 
কিন্তা আমরা ত তাহার খোজ লইতেছি না । শ্রদ্ধেয় 
ক্ষিতীন্দ্র বাবু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, 
আমার পিতা হাজার মলিন বেশে থাকিলেও বলিতে 
বাধ্য যে, ইনিই আমার পিতা ; ষেইরূপ ন্থখে ছুঃথে 
বিপদে আপদে আমর! স্বীকার করিতে বাধ্য যে, 
্রাঙ্গাধন্মাই আমাদিগের ধর্মু। কিম্তু হায়! আমর! 
আপনার দোষে সে মহান তাদর্শ রক্ষ। করিয়া 
চলিতে পারিতেছি না। আমর! আদর্শ হইতে বহুদূরে 
সরিয়!পড়িগ্।ছি। আমাদিগকে আবার প্রকৃত আধ্যা- 
স্বিকতায় জাগিতে হইবে ; আব।র দেশের কাজে ও 
সমাজের কাজে এবং ধর্ম্মগ্রচারে ব্রতী হইতে হইবে। 
পার্শীরা সামান্য একটি জাতি । বোন্ছেতে 
দেখিবেন “৪019 01027191৩ 10561169”, “51 
: 24904610091 774408৮০" প্রভৃতি অনেকগুলি বিদা- 
লয় গরীব পার্শীদিগের জন্য ধনী পার্শীর! প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া্েন। সমাজের প্রতি ধনী পাশীদিগের 
গভীর ভালবাস1। গরীব পার্শীদিগের থাকিবার 
স্ব্যবন্থার জন্য বৃহৎ বৃহৎ অট্রালিক| নির্মিত হই- 
ভেছে। বোদ্ছেতে ঘরভাড়া! কলিকাতার দ্বিগুণ 
হইবে। কিন্তু গরীব পার্শীরা খুব অল্প ভাড়ায় 
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| স্ন্দর স্থাস্থাপ্রদ অট্রালিকায় বাস করিতেছেন। 
তাহাদিগের মেয়েদের শিক্ষার অভাব নাই। ত্রাঙ্গা- 
সমাজ জ্্রীশিক্গার জন্য যখাসাধা করিয়াছেন। 
কিন্তু পার্শী যুবতীর! যেরূপ শিক্ষিত! হইতে পারিঘ- 
ছেন বাঙ্গালা দেশের ত্রাঙ্গাপমাজের মেগ়েরা ত 
সেরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইতে পারেন নাই। পার্শী- 
দিগের মধো যেমন ধনীও আছে, তেমন: গরীবও 
আছে। কিন্তু গরীব হইলে কি হইবে, সমাজের 
সহানুভূতি আছে, তাই তাহাদের ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষার গন্তরায় নাই। 

এই শুধু নয়। ব্রাক্মাপমাজে বিবাহাদির 
কথ৷ অতি ভীষণ হইয়া দড়াইয়ছে। আমি 
এমন ঘর দেখি নাই যেখানে পিতা আক্ষেপ 
করিতেছেন না যে, তীহার স্ুষেগ্য। কন্যাকে 
কোন এক ন্মুযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ 
দিতে পারিতেছেন না। কলিকাতা ত ত্রঙ্গাদিগের 
কেন্দরস্থান। আজ ঘরে ঘরে যান_-দেখিবেন এ 
একই হাহাকার। ব্রাঙ্সাপমাজে উপযুক্ত ছেলে 
পাওয়! যায় না । ত্রাঙ্গা বালিকার বিবাহ যেন জীবন. 
যুদ্ধ। কোন্‌ পিতা কোন্‌ প্রাণে তাহার উপযুক্ত! 
কন্যাকে দরিদ্র ও অন্ুপযুক্কের সহিত বিবাহ দিতে 
পারেন? ত্রাঙ্গদমাজে যুবক আছেঃ কিন্তু 
তাহার! ন্যোগ না পাইয়া প্রতিভার বিকাশ 
করিতে পারেন নাই | তীহ|র| অনেকেই অতি 
কষ্টে অতি স্বল্প উপায়ে জীবনযাত্র! নির্বাহ 
করিতেছেন। যমজ ইহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা! 
করিতেছেন? কোন প্রতিষ্ারান পাশা যুবক-_, 
সে বতই গরীব হটটকনা কেন-'সে জানে 
তাহার সমাজ আছে। সগাঞ্জ তাহার. বিকাশের 
জনা বিদেশে থাকিয়া উন্চ বিদ্যালয়ে তাহার 
জ্কানলাভের জন্য ব্যবস্থা! করিবে; কি্জু আমাদের 
গ্রতিভাসম্পন্ন যুবকদিগের প্রাতিভা নীরবে ঝরিয়া 
যাইতেছে । তাহার! মানুষ হইলে সমাজের মুখ 
উজ্দ্বন হইত । যে সমাজ, তাহাদিগকে মানুষ করিতে 
সহায়তা করিবে তাহারাও স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়। সেই 
সমাজের উপকারে ব্র্ট হইবে। আমি বিশ্বাস 
করি, কাহারও মঙ্গল : করিলে তাহার ফল * 
একদিন-না-একদিন পাওয়। যায়। আমাদের 
সমাজ আজ কি এমন করিতেছেন যাহাতে 








২২৬ 

আমরা আপনার্দিগকে গৌরবাস্থিত 
পারি ? 

ম্যাজিনি (18201) *সন্বদ্ধজীবনের+ (০৩1190৮৩- 

116) কার্ধাকে বড় উন্নত মনে করিতেন। তিনি 

. ৮০018 105” নামক তীহার কাগজে দেশবামীকে 
বলিতেন-__”তোমর1 সকলে মিলে দেশের মঙ্গল 
কর। দেশ সকলেরই । সকলেই এক ব্রতে ব্রতী 
হও।” কিন্তু সন্ন্ধজীবনে (০01160%1%০ 110) 
কার্যের সার্থকত| হয় যখন আমর! ব্যক্তিগতভাবে 
বড় হই। তাই মিল (111) বলিয়াছেন 
যে, একটি জাতি বিভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিমাপ্র__ 
40861017171 079 1006101 15 £)9 ০7৮) ০1 1 
11015100813, সমাজ একদিকে যেমন বড় হইতে 
চলিবে, তেমনি এই সমাজ হুইাতেই মহাপুরদষের 
আবির্ভাব হইবে। তীহারা! ব্রাঙ্ষমাজকে আবার 
নবভারে শক্তিমান করিয়া ভুলিতে পারিবেন। ধীহারা 
বলেন ত্রাঙ্ষাসাজের ফাজ শেষ হইয়া গিয়াছে 
-_ব্রাহ্মসমাজের আর প্রয়োজন নাই, আমি বলিব 
তাহার! ত্রাঙ্মসমাজের আদর্শ ঠিক বুঝেন নাই। 
তা গ্চীর করিতে, উদার ধর্মমত প্রচার করিতে 
ভারতকে একটি জাতিরূপে পরিণত করিতে, 
তাহার সামাজিক উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তার করিতে 
প্রাক্ষাসমাজকে চিরদিনই আদর্শরূপে দীাড়াইয়| ; 
থাকিতে হইবে। আমাদের মলিনতায় ব্রক্ষদমাজ 
মিপ্রাভ বলিয়াই কি বলিব সত্যধর্্ম শেষ হইয়|ছে ? 
ভারতে ইহার কোন প্রয়োজন নাই ? মহাক্সা! কার্লা- 
ইল (087101) বলিতেন--ঈশ্বর ভীরুর নিকট 
কখনই প্রকাগিত হন ন|। বাঙ্গালী জাতি কি এমনি 
ভীরু জাতি 1 ভারতবাসী কি এমনি তাবনত যে, 
সাহার! ব্রাঙ্ষধর্ট্ের উন্নত আদর্শ হণ করিতে 
পারিবে ন! ? মুখে ত্রাঙ্গ নই বলিলে কি হইবে ?__ 
ভারতবাসী যে অন্তারে বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্নের ব্রত 
ধারণ করিয়াছে । বোদ্ছেতে প্রার্থনাসমাজে মারাঠী 
ভাষায় ব্রক্গাসঙ্গীত শুনিয়। কে না পুলকিত 
হইয়াছেন? লাহোরে ব্রাঙ্মসমাজে হিদ্দুস্থানীতে 
্রঙ্গাসঙ্গীত শুনিয়া কে না মনে মনে খলিয়!ছেন 

থে, ত্রাঙগাপ্ম সমস্ত ভারতে প্রচারিত হউক। 





মনে করিতে 





আমাদের প্রচারকেরা বড় 'একথেঁয়ে' হইয়া 
গিয়াছেন_াহারা নিরাশ হইয়াছেন। বলিতে 


২১ কর, ওয় ভাঁগ 


পারি না, হয় ত সমাজই ভীহাদিগকে নিরাশ করি- 
য়াছে। কিন্তু প্রকৃত সত্যান্বেবী ধিনি, তিনি কিছু: 
তেই নিরাশ হন নাঁ। ধীহার] আমাদের মন্দিরে . 
উপাসন। করিবেন তাহারা আপনাদিগকে উন্নত করিয় 

নৃতন নৃতন ভাব দিতে বাধ্য। নিখ্রো৷ জাতির কর্ম্মবীর 
বুকার ওয়াসিংটন বলিতেন-_-“তুমি যখনি যা বল 
তার প্রতোক কথায় জোর থক! চাই_-তোম|কে, 
নতুন ভাব দিতে হাবে”। - একদিন উপাসন! 
করিবেন বলিয়। খুষ্বীয় প্রচারকগণের : সর্ববক্ষণই 
একট! চেস্টা থাকে যে, তিনি যেন সেদিনকার 
কাজ স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন ; যেন 
উপাসনার মধ্যে এরূপ নুতন ভাব দিতে পারেন,. 
যাহাতে োতারা আকৃষ্ট হয় এবং অল্লকালের 
জন্যও ভগবানকে প্রাণ খুলিয়! ডাকিতে পারে । 
ইহার বিপরীতে আমাদের প্রচারকের৷ অংসারের 
দুংখকফেট দরিদ্র ও দৈন্যের ভিতরে থাকিয়। 
তেমন প্রাণ খুলিয়! কিছুই বলিতে পারেন নাঃ 
চিরদিন উপাসনায় যাহা ঝলিয়৷ আমিতেছেন তীহাই 
যেন পুনরাবৃত্তি করিয়া যান ; নুন কিছু অধ্যয়ন- 
আলোচন! করিয়! উপাপন! করিবার অবদর পান 
বলিয়া মনে হয়না । আমাদিগকে উপযুক্ত 
শিক্গিত এক প্রচারকসম্প্রদায় গঠন - করিতে 
হইবে। তীহাদিগের ও তীহাদিগের পরিবারবর্গের 
স্থচারুরূপে ভরণপোধণের ভার সমাজকে নিজ 
স্কন্ধে লইতেই হুইবে। খুঠ্ীয় প্রচারকদের 
জনা খৃষ্ঠীর জগত কতই করিতেছেন, আর আজ, 
আমরা বলিতে গেলে আমাদের প্রচারক দিগ্রকে 
নিরন্ন রাখিয়। দিয়াছি! সত্যের আর অবমাননা 
করিও না। হৃদয় প্রমারিত কর। ধণ্মতাবকে 
জাগ্রত কর। দরিগ্র প্রচারকগণের অর্থকষ্ট দূর 
কর। এই ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে দলাদলি বিদুরিক্ত 
কর। জান যে শাগর! সকলেই ক্রঙ্গোপাসক। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বাগ্বিতগা করিবার 
আর সময় নাই। তুমি আদিসমাজের ্রাঙ্গাই হও 
বা নববিধানসমাজের ব্রাঙ্ষাই হু অথবা৷ সাধারণ 
ব্রাঙ্মসমাজের ত্রাঙ্মাই হও, সকলেই এক গরমে- 
শরেরই উপাসক। সকলে সম্মিলিত হইয়া 
কিরূপে ত্রাঙ্গমমাজের উন্নতি করিতে পারি ঘেই 
সন্্ন্ধে যনোযোগ দাও । আমাদের মন এত 





ভাগ তাহা গ্রহণ-করি না আমরা ক্ষুপ্র অবাস্তব 
বিষয় লইয়া দলাদলি করিতে ভালবাসি; ফলে 
্রাঙ্মাসমাজের অধঃপতন সাধন করি। কিন্তু যাহা 
সঙ্ঠয তাহ! কদাপি লুপ্ত হইবে না। তুমি বিতগ1 
করিয়। নিজেকেই হীন করিতে; কিন্তু তুমি তোমার 
ধর্মকে হীন করিতে পার না, এ কথ। যেন মনে 
থাকে। তোমার দুর্বুদ্ধিকে . তোমার প্রুত্রের! 
সত্যাম্বেবী হইয়া! ভবিষ্যতে উপহাস, করিবে, তাহার! 
বলিবে, পিতা আমার সভাধর্ট্ের অবমানন! করিয়া 
গিয়াছেন; সত্যধর্মের স্ফুরণের পথে অন্তরায় 
হইয়! গিয়াছেন । তাই আবার বলি সর্বসাধারণের 
মধ্ো শিক্ষার প্রচলন, জাতীয় জাগরণ ও সমাজ- 
সংগঠনে জ্রাঙ্গামমাজের কাজ চিরকাল রহিবে। 
চার্লস্‌ ফ্রেচার ভোল-এর ভাষায় আমর! বলিতে 
চাই যে, আমর! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ত নিশ্মাণ 
করিয়াছি এবং সেই গঠন কার্ষ্যে ভাল উপদান 
সকল ব্যবহার করিয়াছি ।- কিন্তু উহাদিগকে 
বিচ্ছিন্নভাবে রাখিলে ক্রমে ভূমিসাৎ হইবে। & 
তরাঙ্গাসমাজের বিভিন্ন সপ্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও 
শুভ ইচ্ছার বন্ধনের অভাব হুইলে ব্রাহ্গসমাজের 
পতন অনিবার্য । ৮ 56 
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ব্রণ হইয়া গিয়াছে গে আমরা ধর্ধের যাহা সার- 





২১৭ 
পার্খবনাথ-চরিত | 
(পুর্বান্থবৃদ্ধি) 
(শ্রচিত্তাহরণ চক্রবন্তাঁ কাবাতীর্থ বিএ) . 


বৈশাখ মাসের কৃষ্ঞ। দ্বি্ভীগার রাত্রতে বামাদেবী 
গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময় চ|রিগ্রকাঁর * 
দেবতার আনন কম্পত হইল এবং উহার! সকলে. 
“বিমানে চড়িয়া "গর্ভকধ্যাণকণ 1 উত্সব করিবার জনা 
বাঁরাণলীতে উপস্থিত. হইলেন। তাহার! তীর্ঘস্করের 
মাতা ও পিতাকে পিংহাসনের উপর বপাইয়! স্বর্ণ 
কলসের জলের দ্বারা তাহাদের অভিষেক করিলেন; 
নৃত্য, গীত ও বাদোর অনুষ্ঠান করিয়! তীহার! রাঁজ! ও 
রাণীকে অভর্থনা করিলেন এবং গর্ভ্ব তীর্ঘস্করকে 
বারবার নমস্কার করিতে ল।গিপেন । 

এদিকে গর্ভধারণ করিয়! ঝামাদেবীর কোন প্রকার 
কষ্টই বোধ হইতে লাগিল ন|। গর্ভের যয একট! গুরু 
ভার আছে, একথা তিনি বুখিতেও পারিলেন না । 
গর্ভাবস্থায় সাধারণ স্ত্রীলোক যেন্ধপ কষ্টন্ভোগ করে 
তাহার কিছুই তাহাকে করিতে হইল ন|। 

পুর্ণ নয়মাস কাল গর্ভধারণ করার পর পৌষমাঁসের 
কৃষ্ণ! একাদশীর দিন ভগবান পার্খবনাথের জন্ম হইল। 
স্বর্গ হইতে উন্দ্রাদি দেবগণ আনিয়া 'জন্মকল্যাণ' উৎ- 
সবের অনুষঠ্ঠ/ন করিলেন। মাতা-পিতার সাক্ষাতেই 
তীর্থক্করের নাম রাগ। হইল .পার্শনাথ। অতঃপর তাহার 
সেবার জন্য উপযুক্ত দেবগণকে রাখিয়। অন্য সকলে 
নিজ নিজ স্থানে চলিয়া! গেলেন। 

পার্শনাথ শুরুপক্ষের চক্রের মত দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হুইতে লাগিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়সেই তিনি শ্রাাবকের 
আচরণীয় দ্বাদশ প্রকার ত্রতের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃন্ত 
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* জৈনমতে দেবতাদিগের চারিপ্রফার ভেদ আছে। কল্পবাসী 
পরব, ভবনবাদী দেব, বাণ্তর দেব ৪ জ্যোতি গেব। 

+ প্রতোক তীর্থক্করের গর্ভপ্রবেশ, জন্ম দীক্ষাাহণ, কেবল 
জ্ঞানলাভ ও নির্ববাগলাের সময় স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়। যে বে 
উৎদব করেন তাহার এক-&কটীর লাধারণ নাম “কলাণক' | উাহা- 
রাই +গর্ভকল্যাণক্ক' প্রভৃতি নামে পরিচিত। আঞ্জকালও জৈনগণ 
দেবগণকৃত এই মকল উৎসবের অনুকরণ করিয়া এই 'পঞ্চকলা!গর' 
উত্মবের ছন্গঠনোপনক্ষে প্রচুর অর্থবার করি। খাকেন। 


২১৮ 


অনেক দেবত1ও তাহার সহচরদ্ধপে পৃথিবীতে আবতীর্ 
হঠয।ছিলেন। ইহার! সকণে কখন হাতীতে থা ছোড়াতে 
চড়ি॥ বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, কখনও বা জলে 
নামিগ! পলক্লীড়। করিতেন । পার্খন/ধের শরীরের ব্রণ 
হইল নীল এবং তভীহার যৌবনক।ল উপস্থিত হুইলে 
শরীরের উচ্চতা হইল নয় হাত। উহাই তাহার দেহে 
পুর্ণ উচ্চতা 

তিনি একদিন সিংহাঁসনে বগিয্/ছিলেন। সেই সময়ে 
পিতা যাইয়! তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন_-“এখন 
তোমার বয়স হুইগ্লাছে। তুমি এখন বিবাহ কর। 
তাহা হইলে আমাদের বংশ রক্ষা পাবে । "সাদি তীর্থ 
স্বর ভগবান আদিনাথ যেমন পিতা নাভিরাজের কথামত 
বিবাহ করিয়! তাহার ইচ্ছ। পূর্ণ করিয়াছিলেন, টিং 
সেইরূপ আমার ইচ্ছা পুর্ণ কর।” 

পিতার এই কথা! শুনিয়| পার্বনাথ বলিলেন -_-*আদি- 
নাথের সহিত আমার তুলনা! হইবে কিরূপে? আমার 
জীবনকাল মাত্র একশত বংসর। তাহার মধ্যে যোল 
বৎসর ত ইতিমধ্যেই ছেলেখেলান্ন অতিবাহিত হইয়া 
গেল। আর ত্রিশ বৎসর বয়সে আমি দীক্ষ| গ্রহণ 
করিব। ক্ুতরাং এই অল্প সমগ্জের জনা ল্ুখভোগ 
করবার নিশিত্ত এত আগে(জনের গ্রয়োন কি?” রাগ। 
বিএসেন পুঙ্ধের বিবাহ করিবার ইচ্ছ! নাই দেখিয়া মনে 
মনে বিশেষ দুঃখিত হইলেন। কিন্তু যধন তিনি বুঝিতে 
পাঁরিলেন যে ইহাই ভবিতবা, তখন উহার দুঃখ অনেকট। 
উপশমিত হইল। 

এদিকে ফমঠের জীবাম্মা শিংহঞ্ন্মে মুনিকে হত্যা 
. করিয়। অরিবার পর পঞ্চম নরকে যাঁইল। সেখানে 
সতের সাগর পরিমিত কাল দুঃখভোগ করার পর তিন 
সাগর কাঁল পশুযে/নিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন 
পশ্তঙন্মে মে অজ্ঞাতসারে হয় ত কোন শুভ কার্য 
কতিয়া ফেলিয়াছিল। তাই এই সময সে মহীপাঁগনামক 
নগরে মহীপাল নানক রাঁজ। হইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিল। এই মহীপাণেরই কন্য! পার্থনীথের মাত! বান! 
দেবী। 

পাটরাণীর মৃত্যু হইলে মহীপাল অতিশয় ছুঃখিত 
হইয়া সমস্ত রাটলোঙ্যয ত্যাগ করিল এবং সন্ধ্যাসীর 
বেশ ধারণ করিয়া বনমধ্যে যাইয়। *পঞ্চাক্সিমাধন? + 
করিতে লাগিল) তাহার মাথায় দীর্ঘ জট! জন্মিাছিল 
এবং তাহার পরিধানে ছিল মৃগচর্দা। এইরূপ বেশে 
ভ্রমণ করিতে করিতে সে বারাণমীর সমীপন্থ বনে 
দিয়! উপস্থিত হইল। 
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এই সর পার্বন/ব অনেক দেবতার সহিত বনজীড়া 
করিবার জনা হাতীতে চড়ি্া ঝাছির : ছইয়াহিলেন | 
ফিরিয়া আসিবার যমন তিনি দেখিতে পাইলেন, মহীপাল 
পঞ্চাগ্রিসাধন করিতেছেন । পারশথনাধ পার্থে দীড়াইগা 
ঠাহার কার্যাবলী দেখিতে লাগিলেন। মগীপাল 
তাহাকে দেইরূপ ভাবে ঈড়াইগ! থাকিতে দেখিগা 
আতিশগ্ জুন্ধ হুইয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন -- 
“আমি ইহার আতাখহ_-হাঁগাতে আবর তপস্বী। 
তথাপি আন!কে দেখি এ নগস্ক/র বা কোনরূপ সন্মান 
করিল না। ও! ইহার -কি দন্ত কতা |»... 

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঠিনি দেখিতে পাইলেন, 
তাহার সন্ুথস্থ আগুনের কাষ্ঠ নিঃশেষ হইয়! গিরাছে) 
তাই তিনি একখানি কাঠ লইয়! উগ্ৃকে কুঠার দিয়! 
চিগ্রিতে উদ্যত হইলেন। পার্খবনাথ তাহ! দেখিতে পাইয়। 
মিষ্টভাবে বলিলেন-_-“আপনি অনুগ্রহ করি! এ কাঁঠ- 
খানি চিরিবেন না। ইহার মধ্যে এক নাগও এক 
নাগিনী রহিয়াছে।” 

ইহা শু্রিয়/তপবীর ক্রোধ দ্বিগুণ হইয়! 
উঠি এবং সে বলিয়া! উঠিগ_বালক ! তুষি কি 
সর্বজ্ঞ নাকি? ইহার মধো কি আছে তাহ! তুমি কি 
প্রকারে জ।নিরে? তোসার- তো দাস্তিকত| দেখিতেছি 
অতি বেশী!” 

এই বলিয়া! পার্খশনাথের নিষেধসন্বেও মহীপাপ যেমন 
কাষ্ঠের মধ্যে নিজ কুঠার প্রবেশ করাইয়। দিল অননি তৎ- 
ক্ষণাৎ্ড তাঁহার মধ্য হইতে এক নাগ ও এক নাগিনী 
দ্বিখণ্ডিত হুইয়! মাটীতে পড়ির! ছটফট, করিতে লাগিল । 
ইহা৷ দেখিয়! পার্খবনাখের হৃদয় দয়া" হইল এবং তিনি 
অতিশয় বাখিত হইয়া তগন্বীকে বলিতে লাগিলেন__ 
“আপনি বৃখ! তপস্যা! করিতেছেন) আপনার হৃদয়ে 
জ্ঞান ব| দয়ার লেশমাত্র নাই । জ্ঞান ন! থাকায় আপনি 
নিরর্থক এই শরীরকে কষ্ট দিতেছেন।” লা 

এই কথ। শুনিয়া! তপস্বী পুনরাঙ্জ বলিণ---“বালক ! 
তুমি কি জান নাযে আমি তোমার মাতানহ-_তোমার 
মাত! আমারই ওরসজাত। কন্যা । তারপর আনি 
তাপস। তাহাতে তুমি আমার সম্মান করাত দুরে 
থাকুক-_-েবল আমাকে নিলা করিতেছ ॥ আমি 
এই অগহ্া অগ্মির উত্তাপ সা কৰিয়া পঞ্চাক্সি সাধন 
করিতেছি_-এক পায়ের উপর দীড়াইয়! এক হাত উচ্চ 
করিয়া সারাদিন তপস্য।  করিতেছি__ক্ষুধা-তৃষণা 
জয় করিয়াছি। গাছের শুষ্ক পাতা খাইয়া আমি 
জীবন ধারণ করিতেছি । আর তুমি কিনা আমার এই 
তপস্যাকে জঞানহীন তপস্া। বপিতেছ 1... 
পার্থনাথ মধুরভাবে পুনরায় বলিতে শাল 
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“শাপলার এই তপসা! হিংস!-পাপে পূর্ণ। আপনার | জিজ্ঞাপা করিলেন। যে সকল ভীর্ঘকর অযোধ্যায় জন্ম- 


জন্যই প্রতিদিন বহু প্রাণী এই অগ্নি মধ্যে প্রাণ 
হারাইতেছে । অল্পমাত্র হিং! করিলেও পাপ জন্মে 
এবং তাহার ফলে ছুঃখ তভোগ করিতে হয়। এইজন্যই 
. আপনার তপসা। নিরর্থক । জ্ঞান ন। থাকিলে নিরন্তর 
কায়ক্লেশ সহ্য করিয়! তপস্য। করিলেও তাহাতে কোনও 
স্ুফপলাভ হয় না । বনমধ্যে দানা জলিয়া উঠিলে 
যেমন কোন অন্ধ আকুল হুইয়! এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি 
করে, কিন্তু সেই বন হইতে কোন প্রক|রে বাহির হইতে 
ন! পারিয়৷ আগুনে পড়ি! মরে) সেইরূপ অজ্ঞান জীব 
কায়্রশ সহ্য করিতে করিতে মৃত্ামুখে পতিত হয়, 
কিন্তু সংসাররূপ দাঁবাগ্রি হইতে তন শ্রীকারেই রক্ষা 
পায় না। কিন্তু হাঁত-প| থাকিতেও যদি এ দাবাগ্সি 
হুইতে বাহির হুইবাঁর উপায় ন! কর! হয় তাহা হইলে 
এই অগ্সিতে পুড়িগাই মরিতে হইবে । এই জন্য তপসা| 
করিতে হইলে পূর্বে জ্ানলাঁভ কর! চাই এবং আর 
চাই বিশ্বাপ। জ্ঞান, চরিত্র ও বিশ্বাপ এই ভিনটা হই, 
লেই বাঞ্ছিত ফগলাভের আঁশ! কর! যায়। অতএব, 
আপনি জিন-মতানুসারে চলিয়। নিজের মঙ্গল সাধন 
করুন এবং এই সকল নিরর্থক কায়ক্লেশ ছাড়িয়। দিন। 
আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি। যদি আপ- 
নার ভাল মনে হয় তবে আমার কথ! মত কার্য্য করিতে 
পারেন । 

যে ছুই নাগ ও ন'গিনী থণ্ডিত অবস্থায় পড়িয়া- 
ছিল, তাহার! মহাঁপুণ্যের ফলে তীর্থধরের দর্শনলাভ 
করিয়! জন্ম সার্থক করিল এবং মরিবাঁর সময় তাহার 
মুখনিংস্গত উল্লিখিত উপদেশ শুনিঘ। শাগ্চচিত্তে মরিল । 
উহার ফলে তাহার! মৃত্যুর পরে ধরণেন্্র ও পদ্মা বতী- 
রূপে * জন্মগ্রহণ করিল। কিছু দিনবাদে মহীপালের 
মৃত্যু হইলে মে জ্যোতির্বাদী শম্বর নামক দেবতা হইগ। 

এদিকে পার্বনাথের বয়ণ যখন ত্রিশ বৎমর, তখন 
একদিন অযোধ্াযার রাজ! জয়েন তাহার প্রতি অতিশ 
ভক্তিবশতঃ কয়েকটী ঘোড়া ও ন্যান্য বছ বস্ত সহ 
একজন দূত তাহার নিকট পাঠাইয়। দিলেন। সেই 
সমস্ত দ্রব্য লঈয়৷ আর্সিয়। দূত দেখিল পার্খবনাথ সিংহা- 
সনের উপর বসি! আছেন । তখন সে তাহাকে যখা- 
নিয়মে নমস্কার করিয়া জয়সেন কর্তৃক্ক প্রেরিত সমস্ত 
জিনিষই তাহার ষম্পুখে বাখিল এবং বলিল__“রাজ! 
য়সেন আপনাকে সাল্টাঙ্গে প্রণাম করিগা এই সকল 
জিনিষ অপনার নিকট পাঠাইরা দিয়াঞ্ছেন ? 
 পার্থনাথ তখন তাহার নিকট অযোধ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত 


». ধরণেন্জ ও পল্াবতী পাতালগোকের অধীশ্বর ও অবীন্বরী। 
ধরণেক্ ছিন্ুদিংগর অনস্থনাগের অনুপাপ। 
৮ * ৮ চে] 





গ্রহণ করিয়াছেন এবং কর্্বন্ধন ছিন্ন করিয়! মে|গচলাভ 
করিয়াছেন, দূত একে একে তাহাদের কথ! পার্খ্নাথের 
নিকট বলিয়। গেল। তাহ! শুনিয়া পার্খনাথের চিত্তে 
বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল এবং তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন--“সকলের শ্রেষ্ঠ যে ইন্ত্রপদ তাহা ও আমি 
যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি; কিন্তু তাহাতেও আনি তৃপ্তি 
পাই নাই। স্থতরাং এই ক্ষুদ্র মন্থয্যত্সীবনের সুখে 
আমার তৃপ্থি হইবে কিরূপে? সমুদ্র প্রমাণ জল পান 
করিয়াও যাহার পিপাগ! মিটিল না, বিন্দুর জলে তাহার, 
সে পিপাসা মিটিবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, অগ্নিতে ইন্ধন 
জোগাইলে অগ্নি দেমন না নিবিয়। দিন দিন বৃদ্ধিলাভ 
করে সেইরূপ বিষয়ভোগেও ম।স্থষের ভে|গবাঁসন। শান্ত 
না! হইয়! দিন দিন বৃদ্ধিই পাইয়া থাক্ষে। 

“এই বিষয়তোগ অতি ভীষণ পদার্থ। ইহ। 
আপাত রমণীয় সত্য, কিন্ত ইহার ফল অতি ভয়ানক । 
বিষমিশ্রিত ফলাদি যেমন খাইবার সময় ভাল লাগি- 
লেও পরিণামে প্রাণনাশক হয়, সেইরূপ বিষন্ব- 
ভোগও পরিণামে জীবের প্র।ণধাতক হইয়৷ থাকে। 
ছুঃখের বিষয় এই যে, ইহ। সত্বেও জীব এই ইন্দ্রিহখের 
মোহে মুগ্ধ হইয়া! অনাদদিকাল হইতে এই স্থুখের লাল- 
সায় ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে ও মারিতেছে। ইন্জি- 
স্থুখের বশীভূত হইয়। জীব কাহারও উপদেশ গ্রাহ্য 
করে না । ইঞারই জন্য মানুষ প্রতিদিন নানানধূপ পাপ 
কার্য্ের অনুষ্ঠান করিতেছে । ম|ন্ষ যে জীবহিংস! 
করে, সে এই ইন্জিয়ের তৃষ্টির জন্যই ? চুরি, ডাক/তি, 
পরস্ত্রীহরণ--সকপই মানুষ এই স্থখের আশাতেই করিগ! 
থাকে । বন্ততঃ, এই পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থ প্রতি 
দিন সঙ্ঘটত হইতেছে তাহার সকলই 'এই বিবয়স্থখের 
জনা। কিন্তু কার্যাতঃ এই স্থুখলাভ অনেকের পক্ষেই 
সম্ভবপর হন না|) পরস্ধ স্থখের পরিবর্ধে নানাগ্রকার 
ছুঃখছূর্গতিই লা হইয়। থাকে । অতএব এতাদৃশ বিষয় 
ভোগের প্রতি অন্ধরাগ সর্বথ| ত্যাগ কর! উচিত। 

“আমি আমার জীবনের এতদিন অনর্থক নষ্ট করি- 
য়াছি। এতদিন যেবুখাই অতিবাহিত হইয়। গিয়াছে 
তাহা আমার মনেও পড়ে নাই। মোহের বশীভৃন্ 
হইয়! আমি 'এতর্দিন তপশ্চরণ করি নাই । যাহা হুটক, 
এখন আর সময় নষ্ট করিব না। এখন কোনরূপ বিলগ্ব 
ন! করিয়। আমি দীক্ষা গ্রথণ করিব এবং মুনিদিগের 
মত তগশ্চর্য71 করিব ।” 


(শ্রীচিভ্তামণি চট্্রেপাধ্যার় ) 
অদ্ধেয় কেশব বাবু যখন আদিব্র/দ্ষপমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়| গড়েন এবং উহার পরে যখন '।তন”আইন” 


মতে ব্রাঙ্গবিবাঁহ বিধিবদ্ধ হয়, তখন হইতেই 'ব্রাহ্ষ'নামের 


বিশেষ প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে । আদিক্াদ্মপম!্জে ধাহারা 
পড়িয়া রছিলেন। তাহার। আপনাদিগকে পুর্রের ন্যায় 
হিন্ছু বলিয়। পরিচয় দিতে লাগিলেন । তদবধি লোক- 
অংখ্যা গণন|র সমর হারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়। 
লিখাইয়। আপিতেছেন ।. বিচ্ছিন্ন দলের ভিতরে ষদ্ধর 
বিবাহ চলিতে লাগিব, এবং স্ত্রী ্াধীনতা ও অতিরিক্ত 
পরিমাখে পরিলক্ষিত হইঠে . লাগখিল। 
গতিন আইনের' বিবাহের স্বীক।রে/ক্রি মতে আপনাকে 
হিন্দু বলিয়া পরিচিত: কল্িবার অধিকার তাহাদের 
বিলুপ্ত হইল। অথচ এই দলের অধিকাংশ ব/ক্তি অন্যানা 
বিষয়ে -_মঁচারে বাঝহারে 'আহার!দি বিধয়ে--হিন্দুর 
বুল আচার আপনাদের মধ্যে চালাইর| থাকেন) "অবশ্য 
ঝাহার! বিলাতপ্রত্যা।গত হুইয়। ব্রাহ্মদমাজের দলভু ভু) 
স্তাহাদের কথা স্বতন্ত্র) "তিন আইন” মতে পান্র-পাত্রীকে 
স্বীকার করিতে হয় যে আমরা হিন্দু নহি, মুসলমান, 
খৃষ্টান বাঁ বৌদ্ধ নহি॥ «গাঁমি হিন্দু নহি+ : এ কথা 
২ জিতে অনেকের প্রাখে বাগে। এইরূপ : বিচ্ছি্- 
ভাবে আত্ম-পরিচন় দিতে অনেকের বিশেষ : কুঠাবোধ 
হয়। ক্রমে কেশব বাবু হইতে বিচ্ছিন্ন 
সাধারণ ত্রা্গাষমাক্গের আবির্ভীব হক্স'। কেশব ৰাঁবু 
নিছ্গের শেষ জীবদ্দশাস্স ধনববিধান? প্রচার: করেন এবং 
তাহার দলবর্তীগণ নববিধান-যংহিত্া” - মতে বারন 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন । “মাধারব ব্রাহ্মদম1গ+ নববিধান 


ঘোষণা হইবার: পৃর্বেই কেশব বাবু হইতে পৃথক হন। | 


সাধারণ ত্রাক্ষসমা/্জের লোকেরা বববিধান গ্রহণ করেন 
নাই। কিন্তু তাহা জন্ধেও কেশর বাবুর দল ও সাধারণ 
ত্রাঙ্ষমমাঞ্জের দজ উভয়েই “তিন আ।ইনঃ মতে বিবাহ দিয় 
থাকেন। সঞ্চর বিবাহকে আইন অনুসারে প্রামাণ্য 
করিবার  এতদৃভিন্ন অন্য উপায় নাই । যেখানে সমান 
রর্ণে বিবাহ হয় খানে গতন আইনের ধারণাঁপর 
'ন| হলেও চলিতে পারে » কিন্তু কি সবর্ণ কি: অসব্্ণ 
উতভ্তয়বিধ বিবাহেই “তিন আইনের বারস্থ! নান! 


কারণে চলিয়। দিতেছে | “তিন আইন” মতে বিবাহিত 
পুরুষ, ভ্্ী বরতযানে অন্য, স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন ন1। 
কি্ধ পুরুষ ব! স্ত্রী ইচ্ছা করিলে আদালত সাহাষে 
বিখাহচ্ছেদ করিতে গারেন। হিন্দুংবিবাহে স্ত্রী-পুরুষের 
অথ বিবাহচ্ছেদ হইতে পারে না। তবে স্ত্রী যদি কুণট। 


বিশেষ 5! 


হইয়। | 





নিলি 






হইয়া যায়, সে স্বতন্ত্র কথা ।  আদিক্রাঙ্গপমান্জের বিবাহ 
হিন্দুবিবাঁহ) এ বিবাহে কন্যা দান ও গ্রতিগ্রহ আছে॥ 
সাধারণ ত্রাহ্মগমাজের এক. ডি,  শ্দান” গাই 
বিরোধী । 3 

- আদিত্রাঙ্মসমাপ্প হইতে বিচ্ছিন্ন প্রথম বদির 
দিগকে সমুগ্নত ও বিশেষভাবে ত্রঙ্জ বলিয়। পরিচয় 
দিতে গর্ব অনুভব করিতেন | সঞ্ধর বিবাঠাঁদিতে 
অগ্রণর না হওয়ায় 'আদিআান্গপমাজ 0০07967711৩ 
অথাৎ অন্থুপ্ধত এবং বিচ্ছিন্ন দল 1100758১1৮৩; অর্থাৎ 
উন্নত আথ্য। প্রাপ্ত হইলেন | বিচ্ছেদের: 
পর স্পরের ভিতর ক্সাভাবিক মনোবাদ আসিয়। পড়িল) 
এই উদ্ভেজনার যুগ বিচ্ছি্ন দল আপনাদিগকে হিচ্ছু 
বলিয়! পরিচয় দিতে লজ্জা বোৌধ করিতে ৮1গিরলন । 
আদিদনাজের লোকের! একতাঁবে বা ভিতরে 
গড়িয়া রহিলেন | 

আদিত্রদ্গসমাঁজে মহর্ধি দেবৈ্দ্রনাথ 'ততবোধিনী সভা 
সংযুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। ত্রাহ্মদমা'জ ছিল একেশ্বরের 
উপ|সনা »ভ।,  তত্ববোধিনী সভা হইল ব্রাঙ্ষা- 
সমাছের অধীনে ষাঠিতা-শাথ! ॥: এই সাহিত্য-শ।খার 
তৎসময়ের কলিকাতার যাবতীর গণ্যমান্য শিক্ষিত 
সন্ত্রস্ত ব্যক্তির সমাবেশ হইত | পণ্ডিত ঈশ্বরচন্জ্র 
বিদ্যাদাগর, ডাক্তার বাগেন্দ্রলাল মিত্র, রামগেপাঁন 
ঘোষ প্রমুখ, মনীষীগণ ইহার অন্তভূক্ত ছিলেন । 
ভূট্লাসের রাজা! সত্যচরণ ঘে!ষ।ল, ছাতু  বাকু$ 
লাটু বাবু, কালীপ্রপন্ন দিংহ, ভূগের মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
অনেক মন্ত্রান্ত জমিদার তববোধিনী সভার সভাতালিকা- 
ভূক্ত ছিলেন । অক্ষয়কুমার দত্ত পরিচালিত তত্ববোধিনী 
পত্রিক| উক্ত সভার মুখপন্র ছিল । উহাতে ব্রীঙ্গ+মাঁজ 
সংক্রান্ত কথা, এবং ত্বাহ! ছাড় বিজ্ঞান, সাহিত্তা, ইতিহ!স 
প্রভৃতি সবই থাঁকিত। অহর্ষির অভিপ্রা ছিল তক্ক, 
বোঁধিনী সভার ভিতর দিয়া সমস্ত ও শিক্ষিত মণ্ডলীকে 
ধীরে ধীরে একেশ্বরদাঁদের দিকে আহ্বান করা। তস্ব- 
বোঁধিনী সভার পরিচালন-ভার, অনেকদিন বিদ)|নাগর 


| ; মহাশয়ের উপর ছিল। বিদ্যাদাগর মহাশয় স্ব কালী 


প্রসন্ন সিংহের উৎসাহে ও সাহাঁযো উক্ত পত্রিকা মহা- 
ভারতের আদিপর্বরর অগ্রবাঁদ অনেক দিন ধরিয়া! বাতির 
করেন। উক্ত সভার অর্দিকাংশ লোকই সাঁধারণ হিন্ছু 
ছিবেন, তাহা স্ষেও রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত রাঙ্মদমাজ 
যাহাতে বিনষ্ট না হইয়া যায়, সেদ্দিকেও ডাহাদের বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। সমাজের অর্থসক্ঘট উপস্থিত হইলে তন্ববোধিনী 
সভা উহাকে সাহাধা করিতে গরাুখ হতেন লা। 

কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠা এবং সাহার দল আদি ব্রান্ষসমাঞ্জে 
যখন এবল হইয়া দাড়াইল, উঞ্ত সভার নিষ্ঠাবান ছিনদু ল্য 


গণ নিজেদের মর্ধ্যাদাভানি ওয়ে এবং, বিদ্যাসাগর মহাশও 
খী কারণে মরিরা পড়িলেন  তরঝেধিনী পর্রি?1 রহিল 
বটে, কিন্ধ তদ্ববোশিনী সভ! ক্রমে উঠিগ্না গেল। এই 
তন্ববোধিনী সঙ্গ! পিগোপের সঙ্গে পঞ্গে সাধারণ হিন্দু- 
সমান্ধের সহিত আদিবর।্ধসমাজের সৌহার্দ্য ঈষৎ ম্লান 


 হইয়! পড়িল মার । এন্ষে।পাগন! ও স।চিত্য-চ্ঠ। এই উভতয় 


দিক বঙায় রাখিতে পারিলে, আদিব্রাক্ষনা্ শক্তিশালী 
হইতে পারিতেন। মাসের প্রথম রবিবার তব্ববোধিনী 
সভার অধিবেশন হইত | অন্ববে(ধিনী সভ1 উঠিঘ। গেল 
বটে, কিন্তু উহার স্বৃতি-রক্ষ! স্বরূপ বাঙ্গাল! মাসের প্রথম 
রবিবার প্রাতে আদিব্রক্সমাজে উপাসন! আজও হুইয়! 
থাকে। / 

মনোমালিনা ঘনীভূত হইয়! যখন পরস্পরের মধ্যে 
বিচ্ছেদ আনিয়া দের তখন প্রকৃত সত্যের দিকে দৃষ্টি 
ঝাঁথিষ] কার্যা করিবার সহিষুঃতা চপিয়! যায়। আইদিব্রঙ্গ- 
সমাজ উপনিষনাদি শান্ত ধরি] রহিগেন। কেএব বাবু উপ- 
নিষদাদির সিত বড় পরিচিত ছিলেন ন1) তিনি প্রচ।র- 
কার্যে প্রধান আশ্রর ধরিলেন বাইবেল | ত।হার অদ্ভুত 
প্রতিভা! ও বাগ্ীতা। ছিল। তিনি শান্থনিরপেক্চ সবল ও 
সহঙ্গধুক্তি এবং তদুপরি বাইবেলের অবগম্বনে দেখ-বিদেখ 
পরিভ্রমণে ব্রন্ষধন্্ম প্রচারে বাহির হইলেন, সমাজ 
সংহ্করের দিকে তাহার অত্যধিক ঝেঁক পড়িল। 
তাহার মতে আক্কষ্ট করিবার জন্য তিনি তীহার 
হিদুপমাগ্গের সিত বিচ্ছেমূলক আলামন্দী বজ তা- 
শক্তি নিঘ়োগ করিলেন। দে সময়ের শিক্ষিত- 
মণ্ডলী, বিশ্ববিদা।লয়ের ছাত্র ও উপ|ধিধারী- 
গণের উপরে তিনি তাহার আশ্চর্ধা প্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়ছিলেন। তিনি যে স্বাধীন 
চিন্তার ধার! জনগাধারণের চিত্তের ভিতরে আনিয় দিয়া- 
ছিলেন, তাগার যে যথেষ্ট মুল্য ছিল এ কথা বলিলে 
অত্যুক্কি হইবে না। রাঁগা রামমোহন একেশ্বরবাদকে 
সাঁজাইয়/ছিপেন দেশীর পরিচ্ছদে, কিন্তু কেশববাবু খ 
ভ|ব রক্ষা! করেন নাই। €কশব বাবু যদি তাহার 
প্রচারের প্রথম: অবস্থার দেশীর ভাবের ভিতর 
দিপা এবং অমাজেন উপর সদপ্বিক আঘত না 
করিয়া! প্রচারকারধ্য চাঁলাইতেন, তাহ। হুইণে আনাদের 
বিশ্বাস যে, শতগুণ ফল লাভ করিতে পারিতেন ; অসংখ্য 
গণ লোক ব্রাঙ্ষপনাজের পতাকার নিয়ে আগিঙ্া 
ফ্বাঁড়াইত এবং একেশ্খবরবান-প্রচার--যাহ! রাজার জীবনের 
একমাত্র লক্ষা ছিল, তাহা৷ কেশববাবু দ্বারা বহুলপরিম|ণে 
লংসিদ্ধ হইত ॥ 

পূর্বেই বলিয়াছি, বাইবেল কেশববাবুর অস্ত্র ছিল; 


ফি গাতার নিকট কারণ পু ছিলেন। ইহা 
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লইস্ক। নাড়াগড়া করিতে করিতে এই অবতারবাদ 
উপ্ট।ইয়। উাহাকেই দংশন করিল। অবতারবাদ হিচ্র্ণ 
করিপার জনা ব্রাহ্মপমাঞজের আবির্ভাব এবং প্রথম বরদে 
কেশব বাবুর অতিরিক্ত চেষ্ট| ছিল; কিন্তু শেষে তাহার 
ভিতরেই আদেশ প্রত্যাদেশ ও গ্রত্যাদিট মনুধাবার গ্রত্তৃতি 
স্থান পাইতে লাশিল। সাধারণ ব্রা্ধপমাজের অগ্রণীগণ 
তাহাতে সয় দিতে না পাঁনিয়। বিস্ছিন্। হইয়। নূতন ব্রা" 
সমাজের সৃষ্টি করিলেন, ইহ পূর্বে বলিরছি । কেশব 
বাবু তাহার মতবাদকে *নববিগান” নাম দিগেন। 

অন্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ “সাধারগ আরহ্মপমাপ? 
গ্রতিষ্ঠ।র পর যখন প্রচার করিতে আরস্ত করিপেন, তখন 
ৰাইবেল হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তদবলম্ব:নে 
প্রান্মই উপদেশ দিতেন । এ ধার| তাহার! কেশব বাবুর 
নিকট পাইয়াঠিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কতে এমএ 
ছিলেন, কিন্তু তাহার প্রথমকার উপদেশে নিছের সংস্কৃত 
শিক্ষার পরিচয় [নি বড় দিতেন ন|। | 

আমর! তন্বকৌসুবীতে' বা “মেপেন্গযে, প্রায় “কুড়ি 
বতমর হইল পাঠ করিগাছিলাম যে,-'রাজ। রামনো!হন। 
ঝা প্রকৃত ত্রাঙ্গ ছিলেন নাঁ_কেননা হার উপবীত 
ছিল; মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথও তাহাই-_-ঝেন না ভিনি, উপ 
নয়নের পক্ষপাতী ছিলেন । কেশববাবুও গ্ররুত ব্রঙ্গ 
নন--তিনি নববিধানী ) প্রক্কৃত ত্রাঙ্ম যদি বলিতে হয়, 
তবে আমর|1, কিন্তু শ্রদ্ধের শিবনাথ বাবুকে *ভব/নীপুর 
সঙ্গিলন ত্রাঙ্ষপমাজে” ছুইট নঝ।গত ব্রাঙ্গের দক্ষ! উপ- 
লক্ষে বলিতে শুনিয়/ছি যে,-“ব্রাঙ্গ হওয়। ঝড় কঠিন; 
এতদিন ব্রাক্গপমাজের ভিতরে রহিয়ছি, এখনও ব্র।ঙ্গ 
জীবন লাভ করিতে পারি নাই, এখানক|র জীবনে 
পারিব কিন! মন্দেহ 1 আমি তথ।য় উপস্থিত ছিলাম, 
তাহার এই খিনয়পূর্ণ কথায় আনন্দ লাভ করিলাম। 

ক্রমে সাপারণ ঝাঙ্মণম।ছ্ে সীতান।থ ঝাবু প্রহ্থতির 
চেষ্টার সংস্কত শান্তরচ্চ। আ।রস্ত হইয়াছে । স্রীমুক্ত সীতান।থ 
দত্ত উপনিবদপ-গ্রস্থের সুন্দর সংস্করণ বাহির করিয়াছে ন। 
তিনি উহার রপপনে বিভে।র হুইয়! আজ কয়েক বৎসর 
তাহা প্রচার করিতেছেন। প্রায় প্রতিদিন সন্ধায় 
উহার পাঠ ও ব্যাথ]| করিতেছেন। তাহাকে বলিতে 
শুলিগাছি যে, গ্রচার-ক্ষেত্রে অতিরিক্রমাত্র/র ঝ|/ইবেগের 
উপর নির্ভর করা সমীচীন হয় নাই। তিশি বগেন_, 
| 'আব্দধন্ম যে হিন্দুধর্দের বিকাশ এ কথায় আপত্তি 
আ|দি দেখি ন।।+ তাহার প্রতিবাদ বিগত ১৩ই €মপ্টে, 
জ্বরের 'মসেঞ্চার' নানক পত্রে বাছির হইয়|ছে। -সলগ।- 
দকীর স্তস্তে সম্ভবত শ্রীপ্রভুপচন্দ্র সোম শিরন/খ ঝাবুৰ 
কথা৷ উদ্ধৃত করিয়া! বলিয়াছেন যে,__"লময়। 'আপিবে 
হ্খন লোকে বুঝিবে যে ত্রাঙ্মপমাজ লমুচ্চ হিন্বর্বের 
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২১ কল্প, ৩য় ভাঁগ 





পরিপোধক।” আর একস্থানে শিবনাধ শাস্ত্রী বলিয়াছেন 
যে-"'আমাদের দেশের প্রাচীন শ।স্্র পাঠ ও প্রাচীন 
সাধনার পথে অগ্রসর হইবার ভাব ত্রাঙ্মলমাজে জাগ্রত 
করিয়! ভুলিতে হইবে ।” প্রঠিবাদকারী ভখশীতৃষণ দত্ত, 
জীরষ্কুমর মির, ভীহেবসচজ্জ মৈত্র, শ্রীপ্রাপরুফণ 
- আচাধ্য বলিতে চান যে__“সাধারণ ব্রান্মদমাজের নিয় 
মারলী সার্বভৌমিক বিশ্বধানবের পঠিত ভ্রাতৃত্স্থরে, 
আবদ্ধ হওয়া ও ভগবানের পিতৃত্বে বিশ্বাদ করাই ইহার 
আদর্শ । আমর! এই কারণে বলিতে চাই যে খ্রাঞগা- 
সমাজ হিদ্দুপর্ের ঠিক পরিণতি নহে” তছুত্তবে 
তন্বভ্ষণ লিখিয়াছেন যে__“রাজধপমাজের হিন্দু-প্রক্কতি 
সীর্বভৌমিক ধর্টের বিরোধী নহে; ব্রাক্মঘমাজের 
পুর্ব ইতিহাসকে উপেক্ষ/ করিলে চলিবে না) ধাহার! 
অতিমাত্রায় ইহাকে বিশ্ববাগক করিবার অভি- 
লাষী, তীহাদের মধ্যে দেশীয় শাস্ত্র পাঠ করিবার ভাব 
কমান হইয়। আপিতেছে | ত।হার1 দেখীর আদর্শ গ্রহণ 
করিতে পাঁরিতেছেন না, অথচ দেশীয় বা বিদেশীয় 
ধর্মশাস্ত্র পাঠে বিমুখ হইয়| তীহার। ক্রমে নাস্তিক্যের 
পথে অগ্রসর. হুইতেছেন। সার্দভৌমিকত্বের অঙ্থ্রাগী 
হইয়াও রাঙ্গা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রা্ষ- 
সমাজকে হিন্দু-আকার দিয়)ছিলেন। কেশববাবু গ্রথম 
অবস্থায় বাইবেলের অনুরাগী থাকিগ্েও পরে দেশীয় 
ভাবের দিকে ফিরির! আপিয়/ছিপেন। শিবনাখ বাবুত্তেও 
ধ্রূপ ভাব পরিলগ্ষিত হুইয়াছিল। ডাক্তার ভাগারকর 
ও শ্রদ্ধে্ রবীন্দ্রনাথ উন্ধপ মত পোষণ করেন। *ব্রাঙ্মগণ 
হিন্দু" ইহাই তাহাদের স্বাক্ত মত” 
আমাদের কথ। এই যে, তত্বভৃষণ একজন বিশেষ চিন্তা- 
শীল প্রবীণ ব্যক্তি । উপনিধদ1দিতে তাহার মত অভিজ্ঞতা 
সাখারণ ত্রাঙ্গপমাজের ভিতরে বলি কেন, বাছিরেও কম । 
প্রাচীন শান্ধের যতই আলোচন। হইতেছে, এানি বেগাণ্ট 
বাস্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মহাত্ম(গণের নিকট 
যে আপোক আলিতেছে, দেশপ্রেম যেরূপ জাগ্রত 
হইয়। উঠিতেছে, তাহাতে আরন্দধন্্রকে “হিনদুধর্শের 
পরিণতি” বলিলে ইতিহাঘ বা সতো'র অপল!প কর! 
হয় নাঁ। দেশাত্বোধের দিক দিয়া এবং সত্যের দিক 
দিয় আমর! সীতানাথ বাবুর কথ! সমর্থন করি। 
শনার্বভৌমিক ধর্ধ* শুনিতে বেশ মিষ্ট। কিন্তু উহার 
সাধনের পঞ্থ! এদেশে উপনিষদের ও বেদাস্তের ভিতর 
দিয় চলিতে বাধ্য। কোন দেশের কোন জাতি কোন 
ধর্শশীন্্ পাঠ ও আলোচনা করিবার সঠিষুতা পরিহার 
কৰিয়। *সার্বভৌমিক” 'সার্ধভৌমিক+ বলিয়! শুনাগর্ভ 
ঘোষণায় সার্ধভৌমিকত্ব বাজার থাকে না-_সত্যগাত্রই 
সার্বাভৌমিক ) কিন্ত ব্যক্তিগত ব! সম্পরণায়গত জীবনে 





খী সতোর উপপন্ধি নিজেদের জ্ঞানে এবং উহার প্রক!শ 
ও প্রচার নিজের দেশের সঘুঙ্ভ সত) শান্ত ধরিয়। ইহ! 
মনে রাখিতে হুইবে। বিলাতে একেশ্বরবাদীগণের 
একেশ্ববাদ জাতীঞ আকারে বাইবেলের ভিতর দিয়! 
শ্কুরিত হইতেছে। তাহারা বাইবেলকে ছাটিযা ফেলেন 
নাই। দেশের অতীতকে ও শস্ব:ক সতা গৌরৰ প্রনাঁন 
করিতে,কুপণত| করিলে চলিবে কেন? “জাতীয় হদগ্ন” 
(9900101৩0%) বলি একট। জিনিষ আছে) তাহা 
মানবের ্বাভাবিক--উহাকে একেবারে উপেক্ষ! করিলে 
চলিবে না। 


নশ্বরত] | 
(৬জ্যোতিরিন্ত্র নাথ ঠাকুর) 


ফুরাইল আমাদের আমোদ-প্রমোদ |, 
পূর্বেই তো! বলেছিন্ু, আমাদের এই 
অভিনেতাগণ সবে আত্ম! অশরীরী $ 
বাতাসে মিলালো! ওর! সুগম আকাশে । 
এই মায়া-দৃশাটার গঠন যেরূপ 
ভিত্তিহীন সেইন্ধপ এই সব ধত-_ 
অভ্রভেদী চূড়া আর জাকালে| প্রাদাদ, 
অবস্ত-_নশ্বর এই প্রপঞ্চেরি মত 

_ সকলি বিলীন হবে ১ খড়-কুটাটুকু 
রাখিয়৷ না যাইবেক ফেলিয়! পশ্চাতে | * 
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সংবাদ । 
পারিতোধিক-বিতরণোঁৎসব--গভ ২৮শে 


ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ পচ ঘটকার সম ২৬নং রতন 
সরকার গার্ডেন ট্াটের "সরম্ব তী-বাপিকা-বিদ্যালয়ের* 


ভূতীয়বার্ষিক পারিতোধিক-বিতরণোত্দব হৃসম্পর্ন হইয়া. 


গিয়াছে । এবারে শ্রীমুক্ত। সরল! দেবী সভভানেত্রীর আসন 
অলম্কৃত করিয্লাছিলেন। উৎসব-দিনে সনাস্থগটা যখারীতি 
সুসজ্জিত হইর়াছিল। সর্বাগ্রে বালিকাবৃদ্দ কর্তৃক একটা 
"আহ্বানযঙগীত” গীত হইবার পর বিদ্যালয়ের অন্যতম 
সহকারী সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শীধুক ক্ষিতীন্মনাথ ঠাকুর 
মহাশয় একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা দ্বার! এই গ্রতিষ্ঠানটার উপরে 
ভগবানের ন্সেছাশীর্ধাঁর ভিক্ষা করেন) তিনি এই বলিয়! 
তাহার প্রার্থনার উপসংহার করেন_-”যে জগজ্জননী 
আমাদিগকে এই শুভ অনুষ্ঠানকার্য্ে আলিয়াছেন $ য়ে 
বিশ্বপিত! অখিলমাত! সচল জীবের মধ্যে সকল মানবের 
মুখগ্রীতে স্বীয় মাতৃমূর্তি গ্রকাশিত রাখিয়াছেন ; বাহার 
মাতৃভাব আজ এইখানে উপস্থিত বালিকার্ন্দের মুখে 
স্বগ্রকাশরূপে পরিপ্দুট হইয়া উঠিতেছে ; তিনি 'আমাদের 
এই শত অনুষ্ঠানের উপর আশীর্বাদ বর্মণ করুন।” 
অতঃপর বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্্রন।থ মল্লিক 
মহাশয় সভীর উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করি! গতবর্ষের ককার্যযবিৰ- 
রণী পাঠ করেন। অনন্তর যথারীতি বালিকারৃন্দের 
আবৃত্তি ও পারিতোধিক বিতরণ কার্ধ। সুদম্পন্ন হইলে 
শ্রন্ধের! সভানেত্রী মহাশগ়া তাহার অভিভাষণ পাঠ 
করেন। সর্বশেষে একটী জাতীর সঙ্গীত গীত হুইয়। 
উত্দব সমাপ্ত হয়। 

সংস্কৃত-পদ্য-গোর্ঠী__সাস্কত ভাষা! প্রধানতঃ 
গদ্য-পদ্য ছুই গে বিভক্ত হইলেও ইহাতে গণা অপেক্ষ! 
পদ্য-সাহিতোরই প্রসার মধিক, দেখ! যায়। এইজনা 
কেবল কারা বলিয়! নহে__নীতি, ধর্ম, বাবহ।র প্রতৃতি 
প্রাচীন শানগ্স্থাদিরও অধিকাংশই পদ্যে গ্রথিত। যে যুগে 
শছাপাখানার' উদ্ভব ই নাই, সে সকুগের পক্ষে সহজে 
আয়তভ্যোগ্য বলিয়। সর্বত্র পদোর প্রভাব হয় তো স্বাভ।- 
বিক হইয়াছিল? কিন্ধু বর্তমানে আর সেদিন নাই। 
এখন রচন! যাহাতে মহজে আয়ন্তযোগ্য অপেক্ষা সহজ- 
বোধ্য হয়, প্রধানত সেই দিকেই রচঞ্িতা্দিগের দৃষ্টি থাকে 
অধিক) কাজেই সংস্কৃত-সাহিতোও অধুনা পদ্য অপেক্ষা 
গদ্য রচনারই দিন দিন গ্রাসার ঘটতেছে। কিন্তু প্রয়ো- 
জনের বশে একদ্রিন য়ে শান্তি প্ডিতসমাজের মাধ 





সংবাদ 


২২৩ 
অভিব্যক্ত হইয়া উন্নতির শেব-সীম! লাভ করছিল, 
আজ অনুশীলনের অভাবে তাহাকে একেবারে হত 
ও ম্লান হইতে দেখিলে পূর্ববাঞ্জিত সম্পত্তি অবহেগায় 
হারাইতে বসার বেদনায় [চন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। 
যাহ! ভউক সখের বিষ্।,স শ্রাতি *সংস্কভ'স।হিতাপরিষণের+ 
স্থযোগ্য অধ্যাপক পগ্িহপ্রণর দ্ধ; শ্রীনুজ কালীপদ 
তর্কাচার্ধ্য মহাশয়ের সম্পাদকতায় ৬১১ চৌধুরী লেনে 
একটী “নংস্কত পদা-গোগীর” প্রতিষ্ঠা হইতে দেখিয়া 
আমর। আনন্দিত হুইগাম। খ্যাতনাম। অনেকগুলি 
অধ্াাপক-পঞ্ডিতের সিত এই পদা-গঠীর যোগ আছে 
জানিয়! আমর! ইহার সাফল্য আশ! করিতেছি । 

“শাস্তিধামে' মহাত্মা! রাজার সান্মৎসরিক-_- 

এবারে রাঁচিতে পুঞ্যপাদ ৬জ্যোতিরিন্রনাথের 
“মোরাবাদী পাহাড়ের” ব্রক্মমন্দিরে মহাত্ব। রাজ! রাম- 
মোহন রায়ের সাম্বৎসরিক স্থৃতি-পুজ! উৎসবের বিশেষ 
আয়ে।জন হইয়।ছিল। এতছুপলক্ষে গত ১*ই আশ্বিন 
(২৬শে সেপ্টেম্বর ) শনিবার “শাস্তিধামের” পর্ববতো পরিস্থ 
বহ্ধমন্দিরে মহাত্বার আত্মার জন্য বিশেষভাবে প্রার9থন! 
হয়। তৎপরদিবন ১১ই আশ্িন (২৭শে সেপ্টের ) 
শান্তিধামের “কুনুম হলায়' ররাঞ্জার জীবনী-বর্ণন, গুশকীর্ন 
প্রভৃতি বিবিধ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় রখিবারের স্ুনীর্ঘ 
মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হয়; অতঃপর সন্ধ্যায় পর্দতে।পরিস্থ 
্রঙ্গমন্দিরে যথ।রীতি কীর্তন, উপাদনা ও প্রর্থনাদি 
হুইয়াছিল। এবারে এই আয়োজনের জনা আদিব্রাঙ্ষ" 
সমাঞ্গের হিতৈষী, বয়োরৃদ্ধ প্রগারক বর্তমানে শস্তিধামের 
ব্হ্মমন্দিরের ভারপ্রাপ্ত আচার্য) ভ্ীকেনারন।থ দাশগুপ্ত 
মহাশয়ের উৎসাহ ও উদ্যম ঞ্াশংসনীয় । 


বিজ্ঞাপন | 

থাগামী ৩০শে কার্তিক সোমবার বেহাল! 
ত্রাঙ্গসমাজের দ্বিসপ্ততিতম সাম্বংসরিক উত্সবে 
গ্রাতে ৭টার- পরে উপালনা, অপরাহ্ন ৩টার পরে 
ব্রাঙ্মধন্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৬ ছয়টার পরে 
ব্রঙ্গোপাসন। হইবে। 

- জ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায় । 

মম্পাদক। 


দসীম্যলক্ছী। 


রজ্মাদেশ হইতে প্রকাশিত একমাত্র সচিত্র মাপিক পত্রিকা । ১৩৩২ সালের বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় বর্ষে 


পদার্পণ করিয়া বদ্ধিত কলেবরে ও বহুচিত্রে শোভ্িত্র হইয়া প্রকাশিত হইতেছে । 


অথচ মুল্য বার্সিক 


ডাক-মাগুলসহ মেই তিন টাকাই আছে। ইহার স্থচিন্তিত প্রবন্ধ অনেক মাসিক ও সাপ্তাহিকে উদ্ধত 
হুইয়। থাকে । পাঁচ আনার কমে নমুনা পাঠান হয় না। 


চি 


বি” শি 


ম্যানেজার-_স্বাবলম্বী . 
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ফি 





হি, যু ক্ষিতীন্দরনাথ ঠ'কুর মহাশয়ের 
নুতন পুস্তক সন্ধা 7ায় . * স্থৃতন পুস্তক 
প্রকাশিত হইল।. দিন 
ইহ!ও পদ্যাত্মাক গদ্যে লিখিত একখানি নৃতন ধরণের শ্রন্থ। খিনি ক্ষিতীন্দ্রবাবুর 
«প্রভাতী স্পড়িয়াছেন, উহাকে আঁমর। বিশেষভ'বে তাহার এই “সন্ধ্যায়” গ্রস্থখানি 
পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি; প্রভাত ও সন্ধ/র আলে! ছায়য় মানুষের মন কিরূপ 
বিচিত্র ভঙ্গিতে সাড়া দেয়, ক্ষিতীন্দ্রবাবু তাহার এই দ্ুইখানি গদ্যক।ব্যে তাহ! স্বন্দরবূপে 
দেখইয়াছেন । আমর! এ বিষয়ে অধিক বলিতে ইচ্ছ। করি না--ছানান্তরে প্রধান সাহিত্যিক 
রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সাম্ন্যাল মহাশয়ের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়। (দিলাম 


পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্বক উহা পাঠ করিয়! দেখিবেন। 
রয়াল ১৬ পেজী আকারের, ॥*+১৩৮+-৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পাঁচখানি হাফটোন চিত্রে স্থশোভি | ছাঁপ!, 
কাগজ ও বাধাই তি সুন্দর মুলা ১।- মার প্রাপ্থিস্থান_:৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 


সঙ্গীত-নায়ক রাধিকা প্রসাদ গোস্বমী প্রবার্তিত 


সজীত-বিজ্ঞান পৃবেশিক। 


, (সচিত্র ) মালিক সাত্রকা 

ভ্রীনীভগবানের আশীর্ব।দে_সঙ্গীতা: মোদী শ্রাহকগহো+য়গণের অগ্কম্পায়_-উৎসাহে, বাণী সাধকগণের সাধনায় 
সঙ্গীত-বিজ্ঞ!ন দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিঘীছে। যঙ্গীতজগতে এত অল্পদিনে আশাতীত সাফল্য মঙ্ডিত 
হইয়া! শীর্ষস্থান অধিকার-__এমন সর্বজন মনোরঞুন অপূর্ব প্রতিষ্ঠা, এরূপ ধরণের অন্য কোনও মাঘিক পত্রিকার 
ভাগ্যে এতাবৎ ঘটে নাই। সে সাফল্যের গর্ব করিয়! স্পর্ধ। করিতে চাই না_সে গৌরব আপনাদেরই প্রাপ্য। 
১জীত রাঞ্যের গৌরব-গর্ব-অলগ্চ|র সঙ্গীতাচার্ঘয শ্রীযুক্ত লছমী প্রসাদ মিশ্র, সঙ্গীত-নায়ক- শ্রীযুক্ত গেপে- 

শ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য প্রযুক্ত দিলীপকুমার রায়, মৃদগাগর্ধা শ্রীযুক্ত ছুল্লভিচন্দ্র ভট্ট চাঁ্ধ্য 
বদ্যাত্বরি, ম্গ-বিশারদ ক্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জনপ্রিয় সঙ্গীতাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত তুলসীদাস .. 
চট্ট্রাপাধ্যায়, তারহস্থ বিশারদ ্তরীঘুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, প্রফেদর শ্রীযুক্ত পান্নালাল ব্বায় চৌধুরী, 
প্রফেসর আমির খা,ঞঞ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ীমতী বাণী ঠাকুর, শ্রীমতী মোহিনী সেন 


গুপ্ত। ওতৃতি মনীষিবৃন্দ এক্ষণে সঙ্গী তবিজ্ঞ।ন প্রবেশিকার উন্নতিকল্লে আম্মনিয়োগ করিয়াছেন 


ভভান- ্দিরে উন্মুক্ত__ __রাগ-রাগিণীর প্রকৃত রূপ)শিক্ষাপ্রণালী, স্বরলিগি ও 
সঙ্গীত-বিজ্ঞান-ম র দ্‌খার এতদ্লন্বদ্ধীয় দেশীয় ও বিদেশীর) প্রাচীন ও আ|ধু- 
নিক বৈজ্ঞানিক প্ররদ্াদির আরোন এবার যেমন বিপুর, হেমনি রদ্বগ্ভ । সত্বর বার্ষিক ২ ইট 

মণিজর্ডার করিয়া! বা আফিসে জম1 দিয়! গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন-_-আশ! পর্ণ করুন টি রঃ এ 


এ. 
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সর্বব্যাপি সববনিয়ন্ত, মর্ম সর্ঘবিৎ সর্ধবণক্িমদ্ঞ্বং পূর্ণম প্রতিমমিতি | একসা তটপাবোপ।সনগ্! 








গারত্রিকমৈহিকঞ গুভগ্তবতি। তশ্সিন্‌ প্রীতিন্তদ। প্রিয়কার্থাসাধনঞ্চ তছপসনষেব*) খ 
সম্পাদক-__্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর | এ 

কলিগতান্দ ৫*২৬। সন্বং ১৯৮২| থ্ৃঃ ১৯২৫| শক ১৮৪৭ সাল ১৩৩২। 

কার ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়! তেঞ্জঃপুপ্রা৮ কনক- 
অঞ্জলি । রর 
তপন প্রকাশিত হইল, তাহারও মধ্যে তোমারই 
(জিক্ষিতীননার্্টার ) তেজে ময় মুন্তি প্রকাশিত হইয়াঁছিল, আঙিকার 
৭১। অঞজলি-_গ্রাতর্দেবতা দেবত। 


১। হে প্রভাতের দেবত। ! আমর! আজ 
বন্কাল যাব অনশনে কাল যাপন করিতেছি। 
আমরা অন্গবান্্রের অভাবে দেহে ও মনে ক্লিষ্ট 
হুইয়! পড়িয়াছি । আজ এই নূতন প্রভাতে আমা- 
দিখের অন্নবুুয়র স্থান করিয়। দাও। আজ এই 
প্রথম প্রভাত আমাদের অন্তরে হর্য উৎপাদন 
করিয়। প্রকাশিত হউক। আমরা তোম।র কৃপার 
ভিখারী । তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি 
আমাদের প্রতি দয়া কর। 

২1. এই ক্লিজগত তোমারই সংসার । গো! 
অশ্ব প্রভৃতি জীবজ্ন্ক সমন্তই তোমারই সংসারের 
অন্তুভূতি। বিশ্বজগতে.যত কিছু এশবধয আছে, 
দে সমন্তও তোমারই । আমর] তোমারই সন্তাল। 
আমাদিগকে তোমার এই বিশাল বিশ্বজগতে বাস 
করিবার উপযুক্ত স্থান দাও এবং যাহাতে তোমার 

*  জন্তানের উপযুক্ত বেশে-ও সম্মানে জগতের. মহ- 
সভায় বাহির. হইতে পারি, তুমি আমার্দিগকে 
সৈইবূপ এশ্বধ্য ও গে-অশ্ প্রভৃতি পশু প্রদান 

স্ব) আমাদিগকে দুরে বিতাড়িত করিও ন|। 
আমাদিগের মান্তুকে তুমি তোমার স্তাপহর স্সেহ 
বর্ষণ কর। ৃ 


প্রথম প্রভাতে ঘে কনকতপন আমাদের নয়নের 
সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে, তাহারও মধ্যে তোমারই 
তেজোময় বিকাশ জান্বল্যমান। মার ন্যায় 
তুমিই তোমার স্নেহহস্তের কোল স্পর্শ আমা- 
দিগকে জাগাইয়! তুলিয়াছ। তোমার চরণবন্দন! 
করিয়। আমরা »নৃতন উৎসাহে নবতর শক্তি:ত 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন্ছি | » 

৪। তোমার জ্্ঞানজেোতির স্পর্শে আমাদের 
অন্তরে কি আাম্চর্যয ভ্ঞানম্পৃহ! জাগাইয়। তুলিয়াছ। 
আজ এই নূতন প্রভাতে আমর! তমার পবিত্র 
নাম গ্রহণ করিয়! ভঙ্তানের সন্ধানে দিকে দিকে 
বাহির হইয়৷ পড়িতেছি। তুঁমি আমাদের পথ- 
প্রদর্শচ হও । রা 
" ৫। তুমি আনন্দন্বূপ। আজ এই প্রভাতে 
অরুণাচল হইতে কনকতপনের উদয়ে, জীবজন্তু 
গণের জাগরণকোলাহলে, বিহগগণের স্থুমিষ্ট কল. 
কুজনে এবং বিমল গগনের স্থুবিমল হাসিতে তোমার 
সেই ঞমানন্দের ছায়ামাত্র প্রকাশ পাইতেছে।. 
তোমার আনন্দনিশ্বাসে আমাদের আন্তর হইতে 
সমস্ত শলিনত! সমস্ত নিরানন্দ উড়ি়! যাক। 

3. ৬। তুমি কণপ্রবর্তক । তোমার মঙ্গল- 


; ৩। শে আমি পরতে নু, ৮০22 


মি রা 
২ 


২২৬ 
তোমারই মঙ্গল ইচ্ছাতে প্রতিদিন নবোদ্যম, 
নবোতসাহ আসিয়া আমাদিগকে বিভিন্ন কর্দে 
গুবৃত্ত করে। আজ আশীর্ববাদঘিখারী হইয়। 
তোমার চরগতলে ঘসিয়া দাড়াইয়াছি। সমস্ত 
শুভকর্ম্বে বিজয়লাভের আশীর্বাদ দাও। আম! 
দের সকল কর্মে সকল অনুষ্ঠানে তুমি আমাদের 
পার্চরযূপে, সখ সুহাত্কূপে অবস্থান “করিও। 
তুমি যেমন প্রতিদিন গরভাতে পশুপক্ষীর আহারের 
সংস্থান করিয়া দাঁও, সেইরূপ প্রতিদিন প্রভাতে 
আমাদেরও অন্গজলের সংস্থান করিয়। দিতে 
ভুলিও না। »» 

৭। এই স্থবিস্তীর্ণ আকাশ তোমার গৃহের 
সহাত্রাঙ্থন। আজি এই উষাকালে তোমার পুত্র- 
কন্য। এআমরা তোমার চরণপুজা করিবার জন্য 
এখানে আসিয়াছি, তুমি তোমার অর্ুণতপনের 
রথে আরোহণ করিয়া! শীঘ্র এখানে উপস্থিত হও । 
আমরা তোমার চরণে ভক্তি-অর্থয নিবেদন করিয়া 
জীবন সার্থক করি। » 

৮$,.এই জগতের প্রান্তে কোটী কোটা; 
মানব অন্জরে তোমার স্বপ্রকাশ মুর্তি দেখিবার জন্য 
কায়মনে প্রার্থনা করিতেছে । তুমি কৃপা কর। 
ভুমি তোমার স্ব প্রকাশ সুর্তভিতে তাহাদের প্রার্থন৷ 
সফল কর। তাহাদেক্জ্ভঞানজ্যোতি সমুজ্ল কর। ! 
তাহাদের অন্তরস্থ রিপুসকল বিনষ্ট হউক। | 
তাহার! সর্ববাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া পরিপু্ট 
হউক। এ 

৯। হছে পবিত্রক্বরূপ! তোমার বিশুল্র 
জ্যোতিতে প্রভাতগগন জ্যোতিথ্ময় হুইয়। উঠুক। 
ক আমর! যেন প্রতিদিন প্রভাতে তোমাকে নমন্ষার 
করিয়া মঙ্গলকর্থ নিযুক্ত হই । আমাদের চারি- 

দিকে অজ্ঞান মোহের অন্ধকার পরিষে্টন করিয়া 
আছে। তুমি প্লেই অন্ধকার বিদুরিত করিয়| 

: দাও । আমাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য সথনিশ্্ল মুর্ভিতে 
সমুদিত হউক । 

১৪1 তুমিই একমাত্র চেতনের চেষ্য়িা। 
তোমার ইচ্ছার কণামা্র আভ করিঘা। সমস্ত প্রাণী 
প্রাণবান হইয়াছে । তোমারই ইচ্ছাতে সমস্ত প্রাণী 
জীবনযাত্রা নির্ববাহের জন্য নিজ, নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টা 
নিয়োগ করিয়া প্রয়োজনীয় নিয়ত সাধন 





নঃ 


এ 


ততুবোধিনী পত্রিকা 


তা 
২১ কম, ৩ তাঁগ 


করিতেছে । তুমি জ্যোতির জ্যোতি তোমার 
প্রকাশে যেমন বহির্জগিতের অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া 
যায়, তোমার প্রকাশে তেমনি আমাদের অস্তরেরও 
অন্ধকার বিদুরিত হয়। প্রভাততগনের অরুণ 
কিরণের ভিতর দিয়া তোমারই প্রসন্ন মুর্তি দেখ! 
যায়। সান্ধাতপনের অস্তরমিত মহিমার ভিতরেও 
তোমারই শান্তভাব প্রকাশ পায়। হে এশর্যযবান্‌ 
পুরুষ! আমরা তোমার সন্তান । তুমি আমাদিগকে 
ধনরত্ে সমৃদ্ধ কর। 

১১। তোমার আদেশে আগর! ধর্ম্মাচরণে 
এবং ধন্মানুকুল কর্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
দুঃখশোক অমঙ্গল যেন আমাদিগকে স্পর্শ ন৷ করে। 

১২। তুমি আমাদের মন্তকে তোমার মঙ্গল 
আশীর্বাদ সর্বদাই বর্ষণ কর, যাহাতে আমর! 
জ্ঞানে অর্থে ধর্রে কর্মে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদ 
অধিকার করিতে পাঁরি এবং যাহাতে আমরা প্রচুর 
তেজ ও বীর্য; লাভ করিয়া! তোমার আদেশ সম্যক 
প্রতিপালন করিতে পারি। 

১৩। তুমি আমাদের রিপুবিনাশনে সহায় 
হও। তাহারা আমাদের সকলই হরণ করিয়! 
লইতেছে। তুমি আমাদিগকে যে বিদ্যাবুদ্ধি/3 
জ্ঞান প্রদান করিয়াছ, তাহা,দ্বার! আমাদের কিনে 
কল্যাণ হয় তাহা যেন আমরা বুঝিতে পারি। তুমিই 
আমাদের একমাত্র বরণীয়। তুমিই আমাদের 
অন্তরে প্রকাশিত হইয়া! আমাদের জীবন সার্থক 
কর। 2 
১৪। ভারতের খষিমুনিগণ্ এবং আমাদের 
পুর্ববপুরুষেরা সকল কশ্মে তোমাকে সহায় পাইয়! 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।- তাহাদের মত আমরাও 
তোমাকে আহ্বান করিতেছি । তুমি আমাদের 
সকল শুভকণ্মে সিদ্ধি প্রাদান করিয়া আমাদিগকে 
তোমারই পথে অগ্রসর কর। 

১৫। তোমার বিমল জ্যোভিতে সমুদয় গ্রগন- 
প্রাঙ্গন উত্ভাসিত হইয়! উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমা- 
দের চিত্তক্ষেত্র হইতেও অন্ধকার বিদুরিত হইয়াছে । 
আমাদের অন্তর হুইতে হিংসাদ্ধেধ প্রভৃতি জর্বব- 
প্রকার পদ্থিল ভাবসকল পলায়ন করিয়াছে। 
তুমি আমাদিগকে তোমার সন্তানের উপযুক্ত 
ধনরত্ব প্রদান কর এবং জগতবাসীগণের মধো 


৪ সং 


) ১৮৪ চা 


অঞ্জলি 


২২৭ 





শ্রেষ্ঠ আসন, অধিকার করিবার শক্তিসামর্থ্য 
"দাও। 

১৬। হে মহেশ্বর ! তোমার সন্তান হইয়! 
আমর! আর অভাব দারিদ্র্য সহা করিতে পারিতোছি 
না। আমাদিগের গুৃহসকল ধনধান্যে পুণ কর; 
আমাদিগকে রাশি রাশি গে।-আশ্ব প্রভৃতি সংসারের 
হিতকর জীবজন্তু প্রদান কর। শক্রুগণ হষ্টতে 
আমাদের অনিষ্ট করিবার ক্ষমত! হরণ করিয়া লও। 
তোমার মঙ্গলবিধানে আমাদের বংশে কখনই যেন 
অন্পবন্ত্ের অভাব ন! হয়। আমাদের বংশে দাতা 
বর্ধিত হউক এবং তোমার গ্রসাদে আমাদের বংশের 
প্রত্যেকেই যেন দানের উপযুক্ত এচুর ভান্নবন্ত্ের 
অধিকারী হয়। 

৭২। অগ্রলি_ অপার-হন্দর দেবত|| 

১। হে জ্যোতির জ্যোতি! এই শুভ 
রঙ্গমুনূর্তে তুমি আমাদের স্জাস্তরে প্রবেশ করিয়া 
আমাদের আত্মাকে জ্যোতিক্সান করিয়া তোল। 
আমাদের আত্ম৷ এখন শান্তসমাহিত হইয়াছে । এই 
যে পূর্ব গগনে .কনকতপনের অরুণ আভা ধীরে 
ধীরে দেখ। দিতেছে-_তাহার ভিতর হে স্থুন্দর ! 
আমর! তোমারই চরণকমলের আভা দেখিতেছি। 
আমাদের বঞ্ষের উপর তোমার এ চরণকমল 
রক্ষিত হউক। 

২। হেস্থুন্দর! তোমার সৌন্দর্য আমদের 
নয়নে ফুটিয়া উঠুক কনকতপনের অরুণ জ্যোতিতে। 
যেমন তোমার সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতেছে, তোমার 
সৌন্দর্য তেমনি বৃক্ষের প্রতি প্রত্রে, জীবগণের 
বলিষ্ঠ দেহের প্রতি অঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে ; 
তোমার দৌন্দরধ্য তেমনি নরনারীর পবিত্র মুখগ্রীতে 
জাশ্চর্ধারূপে প্রকাশ পাইছে | .. 

৩। হে অপাপবিদ্ধ পরমপুরুষ! তুমি 
আমাদের যখন অস্তরে আসিয়াছ, তখন তোমার 
জ্যোতিতে আমাদের অন্তরের অন্ধকার বিদুরিত 
হুউক, আমদের পাপতাপ. তোমার পুণ্যতেজে 





তন্মীভূত হুইয়! যাক। 

-8। এই স্থৃবিমল প্রভাতে আমাদের আত্মা 
তোমার আবির্ভাবের কারণে গ্রাস হইয়া! উঠ্ঠি. 
খছে। আমর! মিলিত কে সমস্বরে আরতি 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রানের সুষ্যু ।যেমন 
ৃ | টি. 


তালে তালে ছন্দে ছন্দে উদ্দিত হইতেছে, আমা- 
দেরও অন্তরে তেমনি তোমার উদ্দেশে স্ত্রতিগীত- 
সকল স্থরে-্থারে-স্থুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তুমি 
আমাদিগকে দারিজ্রামুক্ত করিয়! তোমারই সেবায় 
নিযুক্ত রাখ । 


রাজা রামমোহন রায়ের মত ও» 
ন ৪ 
" বিশ্বাঘ।, 
( শ্রচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়) 
শ্রীযুক্ত যোগেন্্ চন্্র ঘোষ, স্বর্গগত ঈশানচন্ত্র বস্থুর 
সাহাযো বাজ! রামমোহন রায়ের প্রণীত যে ইংরাজী 
গ্স্থাবলী বাহির করেন, তাহার প্রথম খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠাতে 
€]1)৩ ঢ/9৩159] [২০118107 নামক ক্ষুদ্র পুস্তিক! 
স্থান পাইয়াছে। তাহার নিয়েই লেখা আছে, ০1181043 
1750000078৯  10170৩ 90. 580190  ৪0৮0০- 
11005। 0810819) 1755, কিন্তু তাঁগার পরে ১৮৩৩ খৃঃ 
অন্দে লগ্ডন নগরে যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তাহার 
বক্তব্য বিষয় এক হইলেও উক্ত পুস্তিক!র নাম একটু স্বতন্ত্র 
উহার নাম হইতেছে [8991থচাথা। 01100)6 0/9৩৫। 
রাঙ্ার মৃত্যু ১৮৩৩1২৭এ মেপ্টেম্বর ঘটে । আমার নিক্ট 
২য় সংস্করণের এ যে পুস্তিকা রহিয়াছে, তাহ। রাীর, 
জীবদশাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ২য় সংস্করণটি ধখন 
গ্রথমটির ঠিক অনুরূপ, তখন 1) [001%758] ]২611£10 
এ নামটির স্থলে দ্বিতীয় সংস্করণে 079০৫ এ নামটি কেন 
আদিল? 
আমাদের মনে হয় উক্ক পুস্তিক্ক'র ভাবের দিক 
লক্ষ রাখিয়। উহার নাম ”[1)৩ (0/1৮7501 1১9110190 * 
ব! গ্সার্দভৌমিক ধর্খ”” এই নাম রাজ। নিজেই 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ইংলণ্ডে যান, তখন 
তাহার ধণ্দ মত ইংরাজগণ জানিতে চাছিলে তিনি 
015০৫ নাম দিয় এ পুস্তকই বাহির করেন। তিনি: 
ত্ীহার ব্রদ্মদভার মত বলিয়। উহা শ্ীকাণ করেন নাই। 
07০৫ শকের অর্থ “ধর্মমত ও বিশ্বাপ” । তিনি কোন 
নামের বা কোনরূপ সম্প্রদায় গঠনের যে পক্ষপা হী ছিগেন 
না, তাহ! পুস্তিকার নাম দেখিলেই বুঝ| যায় । তিনি নাম 
দিয়াছিলেন, “প্রাচীন ব্রাহ্গণগণের অবলম্িত মত | উক্ত 
২য় সংদ্ধরণের মুখবন্ধেও প্রথম সংস্করণ হইতে সাদান্য 
পার্থক) আছে । পুগ্তিকাখানি প্রশ্নোন্তরছলে অতি 
সুকৌশলে পিখিত। তিনি তাঁহার মতের পোবকন্থরূপ 
উপনিষদ হইতে মৃণ মন্ত্রুলি উহার শেষাংশে সঙ্জসিবেশিত 
করিয়াছেন । আমুর। বাহুপ্য ভে তাহা! উদ্ধৃত 


৮ 


বা 






২২৮ 
রিগাম ৃ 
ইংরাজি অংশের যথাসম্ভব অনুবাদ আমাদের নি্ের 
ভাষায় নিয়ে প্রদত্ত হইল । উহ! হইতে +ন্ুপ্পা্ট বুঝ! 
যাইবে যে, কি বীরত ও জ্ঞানপুর্ণ উদার হদয় লইগিতিনি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে, হইঙর যে ৯৬ 
বৎসর পূর্ধেদ এই পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল । উহার 
সংক্ষিপ্ত অন্থুবদ বার বাঙ্গাল! গ্রস্থাবলীর ৪* 
খুষ্ঠাতে "অবতরণিগার” "শসুঠান নাথে প্রকাশিত 
জাছে। . * ও রি 
গ্রন্থ । পু (019010 ) কাঁহাকে বলে ?5 
উত্তর। পুঁজ! শব্দের সাধারণ অর্থ অন)কে সঙ্ধষ্ 
করিঝ।র জন্য যাহা কিছু কর! হয়? কিন্তু ঈশরের সম্বন্ধে 
প্রয়োগ করিতে ইইলে পুজা শব্দের অর্থ, এই স্থষ্টর 
ভিতরে তাহার সত্তা থগস্তীর ও ভক্তি ভাবে চিন্তা 
করা। 
২য় ভীঃ |: কে পুজ! পাইবার যোগ্য? 
উঃ। যিনি এই আশ্চর্্যতম বিরূটি বিশত্রক্গাণ্ডের 
গ্রধানতম নিয়ন্ত! (শাঁসিনকণ্তা ) ও রক্ষাকর্ভা ; যে বিশ্বের 
. প্রতি পরমাধুর সুনির্দিষ্ট কাধ্য আছে। 
তয় প্রঃ। তিনি কে? 
উঃ। পূর্বেই বণিয়াছি যে তাহাকে নিযন্তা ও 
গলনবর্তী বলিয়াই নির্দেশ করা যাইতে পারে; 
শান্ত ও যুক্তি তাহার শ্বরূপের পরিচয় দিয়া উঠিতে 
পারে ন|। 
গর প্রঃ। তাহাকে কি নির্দেখ করা যায় না? 
উঃ। জ্ঞান ও বাক্য তাহার নিকট পৌছিতে পারে 
না। এই জগৎ পরিদৃশ্বমান হইলেও কেহ ইহার আকার 
ও ব্যা্থি স্থির করিতে পারে না । কেমন করিয়। জগতের 
সেই অদৃশ্ত অন্পর্শ নিয়স্তাকে আমর! বাক্য দ্বার! প্রকাশ 
করিব ? 
৫ম প্রঃ। কেহকি অই বিলাস (ধারণ!) ও পুজার 









না। রাঙার গ্রন্থাদি সকলের গৃহে নাইট. তাই 


, বিরোধী? 


উঃ। না) ফজর আমর! এই প্রম নিযস্তাকে গ্রকাঁশ 
করিতে ন! পারিয়াও তাহাতে বিশ্বাস রাখি ও তাহার 
পুজা করি, তখন অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের এই মতের বিরোধী হইতে পারেন ন) কেন 
না, সকলেই স্বীকাঁর করে যে, ধিনি তাহাদের পুজার বস্ত, 
, তিনি এই জগতের শাসনকর্তা ও রক্ষাকর্ত |, যাহারা 
আবার দেশ, কাঁপ ও স্বভাব বা! অন্য কোন শক্তিকে এই 
দগতের শান্ত! বির! মনে করে, তাঁরাও -জীমাদের 
ধারণাকে ও পুজাকে অগ্রাহ্য করিতৈ পরে নাঁ।- 
৬ প্রঃ কোন কোন স্থলে এই পরম 
: পুরুষকে অভিস্থ বর্ণনাভীত বলা হইয়াছে, এবং অনান্র 





১ ক্ষ, ৩য় ভাগি 
বলা হইয়াছে, তিনি আমাদের জানের অধিগম্য | ইহাকস 
মীমাংস| কি? এ র 

উঃ। যেখানে তীহাকে অচিস্তয ও বর্ণনাতীত বণ! 
হুইগাছে, গেখানে অর্থ এই, তাহার শ্বদূগ আয্মত্ত করা! যায় 
মা, এবং যেখানে বল! হইয়াছে যে উহাকে জান। যাইতে 
পারে, সেখানে তাহার আন্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে, 
অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন । জগতের এই যে কচনা-শৃঙ্খল| ও 
সুনিযম, পরিদ্কাররূপে তীহার অস্তিত্বের সপ্রমাণ করে, 
ঠিক নেই ভাবে, যেমন নিরসুক্ত ও হচ্ছারুত আমাদের 
কার্যাবলী, দেছের নিযস্তা আম্মার অস্তিষকে প্রমাণ 
করে, যদিও সে আত্ম শরীগের নিয়ন্তা ওঃসে আত্ম! 
দেহের সকল অংশ ব্যাপিয় রহিয়ছে, যাহার আকৃতি ও 
সাদৃশ্ত আমর। জানি না। 

৭ম প্রঃ। ভুমি কি অন্য অন্য উপাষকের বিরোধী ? 

উঃ নিশ্চয়ই নহি, কেন না যিনি যে কোন বস্ত- 
বিশেষের উপাসন। করেন, তিনি মনে করেন, দেই বস্তই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনাদি হইতে তিনি পালনকর্তা ১ 
অথবা সেই আরাধ্য বস্তই তাহার প্রতীক । প্রকারান্তরে 
তিনিও আমাদের মতের আন্গুবর্তা। 

৮মওপ্রঃ। যদি তুমি দেই সর্ধজষ্টার উপাসনা কর 
এবং অনো অপর ভাবে তাহার আরাধনা করে, তাহ! 
হইলে তোঁম!র সহিত তাহার পার্থক্য কি? 

উঠ। ছুই ভাবে আমরা পৃথক | তাহার! তাহাকে 
পুছ। করেন, তাহাকে মূর্তি দিয়3 তাহাকে বিশেষ স্থানে 
স্থ'পন। করিয়া; কিন্ধ আমন বলি, ঈঘনি জগতের 
পালয়িত। তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের পুজার যোগ) । 
আমরা উহার সম্বন্ধে আকার ব| রূপ দিই না। 
দ্বিতীয়তঃ যাহার! বিশেষ ভারে, ব|'কোন নির্দিষ্ট মতে 
উপাসনা করে, তাহাদের সঙ্গে যাহারা অন্য ভাবে পুজা 
করে, তাহাদেরঞপাথক্য আছে। কিন্তু আমরা কোন 
মতের ঝ| বিশ্বামের বিরোধী নহি। আমরা ৭ম প্রশ্নের 
উত্তরে ইহাই বলিয়|ছি। 

৯ম গ্রঃ। তবে জি কি ভাবে উপাসনা করিতে 
বল? | 

উঠ। .. ইহা! শ্মরণে রাখ চাই, যিনি সর্বজ্ঞ ও জগতের 
সর্ধনিয়স্ত, তিনি তাঁহার এই অপরূপ বিশ্ের ভিতর দিয়! 
কার্ধ্য করিতেছেন ও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন । : 
অধ্যবসায় সহকারে তোম।র ইীন্তরয়কে ও চিন্তকে সংখত 
করিতে হইবে | তোম|র ইন্জিযনত্রতিকে ও রিপুগগকে 
সংযত করিবে এমন ভাবে, যাহাতে নিজের বা অন্যের 
অনিষ্ট না হণ কেন না যাহা তোমার নিজের 
পক্ষ অনিষ্টকর জাপরের পক্ষেও তাহা পরিবরজনীর। 

আরও চিন্তা কর্িবে_জল, অগ্নি, বা, ু্য এবং - 


কা 


তন্থবোধিনী পাতিকা জাগলাণ. ১৮৪৭ শুক 









৬হেমেন্্র লাথ ঠাকুর 


৬্ুণেন্্র নাথ ঠাকুর 


৬ ৪ 
৬জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর 
জ্োতিরিল্্র নাথ ও রবিন্ত্র নাথ ( প্রথম যৌবনে ) 





(শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ঘোষ এন-এ মহাশয়ের সৌজনো ) 





ইংরাজি সংস্করণ সংক্ষিণ্ত। 


অহ, আত 
ধরাতলে বিবিধ বস্ত হইতে তুমি যে উপকার প্রাপ্ত 
হইত্ছে, তা ঈশ্বর দ্বারা ও তাহা হইতে হইতেছে। 
ঈশ্বরই স্ান্বরূপ। দেই ঈখরকে লাভ করাই মর্ব্বা- 
পেক্ষা বাঞ্ছনীয় । 

১০ম প্রঃ এই ধর্মবিশ্বাস ও পুজাপদ্ধতি অন্পারে 
খাদ্যে, অনুষ্ঠানে ও গাহস্থ্য ব্যাপারে কোন্‌ নিয়ম অব- 
জন্ঘনীয়? 

উঃ। শান্তের বিধি অন্গুপারে জীবনের কার্ধ্য সম্পন্ন 
কর! উচিত। যিনি শান্ত্রকে অমান্য করেন, এবং 
নিজের ইচ্ছান্থসারে কার্য করেন, তাহাকে ন্বেচ্ছাচারী 
বলা হয়) শাঞ্তর ও যুক্তি উভয়ের নিকট তিনি নিন্দনীয় । 
শান্্ে এইরূপ স্বেচ্ছাচারের নিষেধ আছে) যুকি দ্বারা 
আলোচনা ঝর। মনে কর, যদি প্রতি ব/ক্তি বিধি ছাড়িয়া 











২. শা. 
(উ্রপঞ্চানন রা) ৮. 
ইমনকল্যাণ--একতালা। 

(আমার) সবার চেয়ে পাপন ধিনি তারেই আমি আছি ভূলে, 

অকুলে ভাসছিপাম আমি_তিনিই তে! এনেছেন কৃজে। 

তারে আমি চিনব যবে দেদিন আমার সুদিন হবে 
উল হবে হরয-নদী _ভরবে জীবন ফলে-ফুলে। 

তিনি মামার প্রাণের সখা তারই আমি পাইনি দেখা, 

এ ছখ আমি রাখব কোথ! ফারেই বা ত বলব খুলে । 

পাগল হয়ে মোহের বশে এলাম ঘুরে দেশ-বিদেশে, 

তরু মোর ভাঙলন! ঘুম_নেশার ঘে|রে মুছি ঢুলে। 

জানি হেনাথ! নিশীথকালে শ্রান্ত তন্তু পড়লে ঢলে-_ 


নিগের ইচ্ছা্ুসারে কার্ধায করিতে আরস্ত করে, তবে | অসহায়ের সহায় তুমি, স্সেহ-কোলে নেবেই তুলে ॥ 


সমাজ সত্বরই বিনষ্ট হইয়া! যান্স। স্বেচ্ছাচারী পোকের 
নিকট কাধ্য ও অকার্ধ্য, সৎ ইচ্ছা বা অসৎ ইচ্ছা-_সবই 
সমান, যতক্ষণ দে নিজের উদ্দেশ্য লইয়া! কার্য) করিবে) 
সেকোন নিয়ম দ্বার পরিচালিত হয় না, তাহার ইচ্ছাই 
তাহার চাঁপক। কিন্তু তাহার নিজের ইচ্ছ। অপরের 
ইচ্ছার বিরোধী হইতে পারে। ইহা হইতে বিবাদ ও 
কলহ অনিবার্ধ্য। 

১১শ গ্রঃ। পুজা করিবার জন্য কোন বিশেষ স্থান, 
দেশ ও দময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যকীগ কিনা? 

উঃ। উপযুক্ত স্থান অবশ্যই গ্রহণীয়, কিন্তু একে- 
বারেই আবশ্যকীয় নহে । অর্থাৎ যে কোন স্থানে ব। 
দেশে ব। সময়ে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থান, সেই দেশ, 
সেই সময় পুঁজ! বা! উপাসনার জন্য প্রশস্ত । 

১২শ প্রঃ। কাথাকে এই ধর্মমত ও পু ( মারা 
খন!) শিক্ষা দিবে? 

উঃ। সকলকেই শিক্ষ| দেওয়। যাইতে পারে ; কিন্ত 
চিত্তের উন্নতি অন্থযাযী ইহার শুভ ফল অনুপাত অন্ুধারে 
নির্ভর করে। 

উপসংহারে আমাদের নিজের বক্তব্য এই, আমর। ত 
কালশ্রে।তে অগ্রনর হুইয় চলিতেছি। কিন্ত ব্রাঙ্গঘমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা রাজ! রামমোহন রায়ের আদর্শের কোন কোন 
অংশ আমরা আলোচন! অভাবে তুলিয়া! যাইতেছি। 
তাহার মত ভবিষ্যৎদর্শী পথপ্রদর্শকের ইঙ্জিতের দিকে 
লক্ষ্য রাখিবাপ যে বিশেষ আবশাকত| আছে, তাহা বল! 
বাছল্য মাত্র। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজার বাঙ্গাল! 
ুস্থাবলীতে “অনুষ্ঠান” প্রবন্ধে যাহ! আছে, তদপেক্ষা 


্‌ 








সামাজিক জীবন। 


(অধ্যাপক শ্ীউপেন্দ্রনাথ বল এম-এ) টি 


সমাজ একটা জীবন্ত জাগ্রত বস্ত্। ইহ! 
মানুষের ইচ্ছায় গড়ে ওঠেনি, এবং মানুষ ইচ্ছা 
করলেও ইহাকে একেবারে নষ্ট করে দিতে পারে 
না। আমি বদি মনে করি, কতকগুলি লোককে 
একত্র করে একটা সমাজ গড়ে তুলতে পারব না; 
কিন্ব৷ কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজকে আমি এক! ভেঙ্গে 
দিতেও পারি না। কোন আকম্মিক ঘটন| সমাজ. 
প্রতিষ্ঠার কারণ নয়। নান| শক্তির ঘাত-গ্রতিঘাতে 
সমাজের উৎপন্তি ও জীবন। কখন্‌ কোথায় 
কি ভাবে প্রথম সমাজের উৎপত্তি হয়েছিল, তাহা 
আমাদের জান! নাই। এই বিষয়ে নানারকমের 
গবেষণা ও কল্পনা চলিতেছে । মানবের আদি 
সমাজের প্রধান কাজ ছিল আত্মরক্ষা । মানুষ 
আপনার আহারসংস্থানের জন্য যখন বনে বনে 
ঘুরে বেড়াত, তখন তাহাকে হিংঅ আস্থর হাত 
থেকে বাচবার আয়োজন করতে হত। সেইজন্য 
তার! দলবদ্ধ হয়ে আহার যোগাড় করত, 'দলবন্ধ 
হয়ে একত্র বাস করত। সচ্ছল অবস্থায় উপনীত 
হয়েও মানুষ দেখল যে, দলবদ্ধ হ'য়ে থাকাই 
তার জীবনের পক্ষে দরকার অন্নসংস্থান, বাসস্থান- 
রক্ষা, দেশজয়-_+সব কাজে দলের আবশ্যকতা 
দ্লন! থাকলে কে কোথায় হিংঅস্তর দ্বার! 


২৩০ 


আক্রান্ত হয়ে স্ৃত্যুমুখে পতিত হোত । যেখানে 
এখনও মানুষে ভাল করে দল বাধতে পারেনি 
সেখানে সে বড়ই অসহায় । 
আত্ধারক্ষার জন্য দল বেঁধে মানুষ আপনার 
ভানেক শক্তির পরিচয় পেয়েছে, আপনার আনেক 
আনন্দের সন্ধান, পেয়েছে । সে দেখেছে,সমাজ যেমন 
তার জীবনের প্রাকীশের প্রধান স্থান, সমাজ তেমনি 
তার জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করছে । 
সমাজের মধো জদ্মাগ্রহণ করে সে পিতামাতার 
নেহ-ভালবাসসায় বর্ধিত হচ্ছে, বঙ্ধু-বান্ধবের সঙ্গ 
তার জীবনেরটলানা শক্তিকে উদ্দ্ধ করে তুল্ছে; 
আবার সে নিজেও অপরকে সাহায্য করে, অপরের 
দেবা করে, জ্কান কর্ণ ও প্রেমের দ্বারা সমাজকে 
পরিপুষ্ট করে তুলছে। এইরূপে সমাজ ও মানুষ 
উভয় উভয়কে গড়ে তুলছে। সমাজ না থাকলে 
মানুষের বিকাশ নাই, আবার মানুষ ন| থাকলেও 
ঈমীজ সম্ভব নয়। 
আদিম অবস্থায় এইবপে আত্বারগ্ষণার জনা 
দেশে দেশে ক্ষুত্র শুর দল হয়েছিল। ক্রমে সেই 
সব দল প্রঘার লাভ করে জাতি সংগঠিত হয়েছে। 
দেশভেদে ও কালভেদে এক-এক জাতি নিজেদের 
বিশেষত্ব লাভ করেছে। প্রায়ই দেখতে পাওয়া 
ধায়, এক-একটী জাতি এক-একটা ভৌগোলিক 
সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখান থেকে 
ক্রমে নিজেদের অধিকার বাড়াবার চেষ্টা করেছে । 
ত্রমে তারা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ; ভাবার 
প্রাচীন জাতি নৃতন শক্তিশালী জাতির সহিত 
গ্রতিযোগিহায় পরাজিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, 
নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে । এইদ্ূপ 
জগতের মধ্যে অনবরত চলছে। জাতির অভভাত্থান 
ও পতনের কাহিনীতে ইতিহাস পুর্ণ । আর্দাগণ 
একসময় পুধিবীময় ছেয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে 
যে আর্ধা-সভ্যতার অভয় হয়েছিল তাহা! এখন 
মলিন; মিশরের সে গৌরব নাই, ব্যাবিলনের কীর্তি 
লুপ্ত, গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতা কেবল কাহিনীতে 
পরিণত | ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় বা ব্যক্কিবিশে- 
ঘের শপরাধে যে এই ষব জাতির উক্তি ব 
অবনতি হইয়াছিল, তাহা! বলা শক্তু। তবে মানুষের 
ঘে ইনার জন্য দায়িত্ব নাই, একথা! বলা চলে ন|। 








২১ কলস, ৩য় ভাগ 


যখন নরনারীর পুণ্য যঙজ্ চারিদিক প্রধূমিত করে 
তুলেছিল, যখন মানুষ আপনার গৌরব রক্ষ। করবার 
জন্য আপনার সমস্ত শক্তির সাধনা করেছিল, 
সমাজের সেই জীবন্ত অবস্থ। ; সেই সময় সভ্যত! 
আপনার আলোকে ও স্থুগন্ধে দশদিক পরিপূর্ণ 
করে তুলেছিল। কিন্তু যখন আবার মানুষ আপনার 
উচ্চ অধিকার ভুলে গিয়ে নীচ স্বার্থ এবং নীচ 
বাসনার দ্রিকে দৌড়িয়েছে, সে যখন প্রকৃতির 
উত্তেজনায় মন্তু হয়ে সদসদ্বিবেকহার1 হয়েছে, 
সমাজে অপরাধের ভার বেড়ে গিয়েছে।; এই 
অপরাধ পুঞ্জীভৃত হয়ে সমাজের মধ্যে বিরোধ, 
স্বার্থপরতা, সুখাম্বেষণ প্রভৃতি যখন প্রবল হয়ে 
উঠে, তখন আর পুর্বব পুণ্য অধিক দিন রক্ষ। পায় 
না। -এইরূপে কত জাতি উঠেছে, কত জাতি 
বিনাশ পেয়েছে। 

জাতি বিস্তৃত হলে তাতে নানা শাখা-প্রশাখ! 
জন্মায়। লোকের রুচি, জ্ঞান ও সাধনা-ভেদে 
কর্ম, আচার ও ব্যবহার ভিন্ন হয়ে যায়। 
জাতির বিপুল বেষ্টনের মধ্যে থেকেও নানা 
সম্প্রদায় বা দলের সৃষ্টি হয়। জীবনের বিকাশের 
সন্ধে সঙ্গে নৃতন সম্প্রদায়ের স্যষ্থি অবশ্যন্তাবী। 
ইহাতে চিন্তার স্বাধীনতা ও ভাবের স্বাধীনতা 


গ্রকাশ পায়। বৈচিত্রের মধ্যে সমাজ পুগ্িলাত 


করে। এই বৈচিত্রাকে সমাজের ছুর্বিসতার পরিচয় 
মনে করিলে আমরা মানুষকে পশু করিয়! রাখিতে 
চাই মনে হয়। স্বাধীন চিন্তার সহিত মানুষ ফুটিয়! 
উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কাহারে! চিন্ত| বা ভাব 
সমাজ একেবারে গ্রহণ ন! করিতে পারিলে, দেখিতে 
পাশুয়া যায়, যারা তার অনুরাগী--তার ভাবের ও 
চিন্তার সঙ্গে যাদের সহানুভূতি আছে-_তারা তার 
সঙ্গে মিলিত হইয়। মণ্ডলী গঠন-করে। এই রকম 
মণ্ডলী জগতে কত গঠিত হইয়াছে । একটা স্বাধীন 
মণ্ডলীকে তার প্রাচীন জাতির বেষ্টন হইতে সরিয়! 
পড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রাচীন 
জাতির জীবনকে ইহা! সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে । 
ইহার সাধনায় নূতন উৎসাহ ও তেজ দেখিয়। অন্য 
মণ্ডলীর অবসাদ দূর হুইয়৷ যাইতে পারে, দেশের 
উন্নতির নানা আয়োজন হুইতে পারে। মগ্লীর 
সহিত মণ্ডলীর প্রতিযোগিতায় মানুষের মঙ্গল বৃদ্ধি 





পায়, পরস্পরের দুর্বধগ্তার প্রতি দৃপ্ত পড়ে, পর- 
স্পরের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা হয়। 
ভারতের বিরাট সমাজের মধ্যে ব্রাঙ্মামাজজ 
এইরূপ একটি মগ্ডলী। রামমোহন রায় ভারতের 
প্রাচীন ধশ্মের ধারাকে বেগরতী করিবার জনা, 
কর্মের চেষ্টাকে প্রবল করিবার জনা, জ্ঞানের 
আকাঙক্গাকে গভীর করিবার জন্য আপনার 
জীবনকে নিয়োজিত করিলেন। তীর সাধনার 
-উষ্াঙ্গে সহানুদ্ভূতি আছে, এইরূপ সব লোক মিলে" 
ব্রাঙ্গাসমাঁজ গঠিত হয়েছে । এদের জীবনের আদর্শ 
ছিল পৌন্তুলিকত। পরিহার করব এবং পরমপুরু- 
ষের পুজা করব; তাতে জাতির ব্যবধান থাকবে 
'ম1, আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি হবে, এবং দেশের মধ্যে 
এক নূতন প্রেণের স্থষ্থি হয়ে মনুষ্যসমাজকে নূতন 
করে গড়ে তুলবে। এই আদর্শ ক্রমে বিস্তৃতি 
লাভ করছে, কিন্তু বিরাট সমাজকে পরিবর্তিত বা 
সংশোধিত করা একজন মানুষের বা একটা দলের 
কাজ নয়;কিন্তু রামমোহনের যে আকাঙ্কা তাহ! 
অনেকের হৃদয়কে আঘাত করেছে, অনেকের প্রাণে 
তার প্রতিধ্বনি পাওয়া গিয়েছে । যে দল রাম- 
মোহন রায়ের অনুষ্ঠান আপনাদের জীবনে সাধন 
করবার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তাদের মধ্যেও মত- 
পার্থক্য হয়েছে ; কেহ গিয়েছেন তার আধ্যাত্মিক 
ভাবকে সাধন করবার জন্য, কেহ গিয়েছেন তার 
জ্ঞানের সাধন! করৰার জন্য, কেহ গিয়েছেন ভার 
কর্ম্নকে বিস্তৃত করবার জনা, আবার কেহ তার 
গর্ববতোমুখী ভাবকে ধরবার জন্য চেষ্টা করছেন ; 
এইরূপ মণ্ডপার্থক্যের মধ্যে নানা দল হওয়| কিছু 
আশ্চর্য্য নয়। প্রকৃতিভেদে কোন "মানুষের সান্বিক 
ভাব প্রবল, কারও রাজসিক, আবার কারও ঝা 
তামসিক ; সান্তিক্ষ ভাবের লোক উপাসনা, পূজা- 
রচনা, জ্ঞানচর্চচা ও লোকসেব! লইয়! থাকিতে 
ভাল বাদেন। রাজসিক ভাবের লোক নান! কর্দ্দের 
মধ্যে সমাজকে পরিপুষ্ট করিয়! ভুলিতে চান; আর 
ধীর! তমঃপ্রধান তাঁরা চান বাহক আড়ম্বর, সাজ- 
পোষাক, স্থখ-বিলাদ। ব্রাঙ্ধসমাজের মধ্যে সমস্ত 
ভাবের লোক আছে। সান্বিক ভাবকে বাড়িয়ে 
রাজসিক ও তামসিক ভাব সংযত করাই ব্রাঙ্গসমা- 
জের আদর্শ। কোন ভাবের উচ্ছেদ সম্ভব নয়, 








এ্রককে দিয়! অপরকে দমন করিতে হয়। 


যদি 
অমাজের মধ্যে তামসিক ভাবের, প্রাবলায হয়, 
তাহলে ভয়ের কারণ, কেন না, তমঃ.বিনাশের সুত্র। 
আমরা যদি কেবল সখ ও শ্থাচ্ছন্দা খুজি, যদি 
উচ্চ সাধনকে আমর! তুচ্ছ করে দিই, তাহলে 
আমর] সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব ১.. যদি 
কেবল বাহিরের কাজ ও আাড়ম্বর খৃ'জি তাহলেও 
ক্রমে গামর! বাহিরের দিকে চলে যাব। বাহির 
থেকে আমাদের ভিতরের দিকে যেতে হবে। কর্ম, 
জ্ঞান ও ধর্মপ্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে যাবে ন|। 
ঘে কোন কর্মী করব সে সমস্ত আমাদিগকে ভগব- 
স্তাবে পরিপুর্ণ করে তুলবে। ক্রাঙ্মামমাজের এই 
আদর্শ আমাদিগকে আলোচনা করতে হবে। 
আমর! এই আদর্শের ভাবে চলছি, না আমার্দিগের 
জীবনকে অন্য চিন্তা পরিচালিত করছে ? 

্রাঙ্মামাজের সাধনা ব্যক্তিবিশেষের সাধন! 
নয়, ইহা ব্রাঙ্মমগুলীভূক্ত সকলের । একজনও 
যদি সাধনভ্রষ্ট হয়, কিম্বা! তার কার্য্যে ও ব্যবহারে 
ব্রাহ্ম আদর্শকে ক্ষ করে তাতে সমস্ত ব্রাঙ্ 
সমাজ আঘাত পায়। আবার একজনের অপ- 
রাধ সমগ্র সমাজের অপরাধ। যদি একজন 
কেহ সমাজবিরোধী কাঁজ করেন, তাহলে বুঝতে 
হবে যে, সমাজের সাধনার ক্রটি আছে, সমাজের 
সকল সভ্য পরস্পরের প্রতি কর্তব্য তেমন করে 
করছেন না। সন্তান পিতৃবিরোধী হলে বুঝতে হবে 
যে পিতার ক্রুটি। সন্তানের শিক্ষায়, সন্তানের প্রতি 
ব্যবহারে এমন কোন কাজ পিতামাত। করেছেন, 
যার জন্য সন্তান তার স্বাভাবিক ভক্কি ও ভাল- 
বাস! হারিয়েছে, সে পিতার সংসর্গ ছেড়ে অন্য 

ংসর্গে গিয়েছে, কারণ পিতা তার সমস্ত অভাব 

পুর্ণ করতে পারেন নি। সমাজ যদি তার মণ্ডলী- 
ভুক্ত লোককে প্রাগভরে ভালবাসে, যদি তার স্ুখ- 
দুঃখের সমভাগী হয়, ঘদ্দি তার অভাব মোচনের 
জন্য চেষ্টা করে, তাহলে কোন ব্যক্তির সমাজ- 
বিরোধী হওয়। স্বাভাবিক নয়। সমাজের নেতৃ- 
স্থানীয় ধরা, সমাজের জো্ঠ ঝরা, তাদের দায়িস্ক 
খুব বেশী। 

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্টন্তত্তদেবেতরে। জনঃ। 

স যঙ্গ প্রমাণং কুরুতে লোবন্াদনূবর্তত্ে ॥ 


২৩২. 


২১ কল্প, ৩য় ভাগ 





*শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন অন্যান/ 
লোকও তাহ] তাহা করে; তিনি যাহা৷ প্রামাণ্য 
বলিয়! মানেন, লোকেও তাহারই জন্গবর্ভন করে ।” 

সমাজপরিচালনে সমাজের শ্রেষ্ঠ ধার! তাদের 
কর্তব্য তাত্যন্ত কঠিন। ভীদের জীবনের জমুদ্রা় 
কার্য; অপরে পর্যবেক্ষণ করছে। নিজেদের 
জীবনকে তার! যে ভাবে পরিচালন করছেন, তা 
দেখে অপরে চলবে। তীারা যদি নিক্ষাম হয়ে 
কর্মী করেন, অপরের মধ সেই ভাব গিয়া কাজ 
করিবে, আর তার! যদি স্বার্থের অন্বেষণ করেন, 
স্থুখের জন্য ব্যস্ত হন, অপরে সেই ভাবে যাবে 
এবং ক্রেমে সমাজ মলিন হয়ে পড়বে । সামাজিক 
জীবনের ইহাই রীতি। 

ত্রাঙ্মমমাজ কি জগতের কাছে মাথা তুলে বলতে 
পারেন যে, এখানে আমরা আমাদের আদর্শকে 
অঞ্গুঞ্জ রাখবার জন্য চেষ্টা! করছি? আমাদের 
কার্যে এবং ব্যবহারে আমাদের লঙ্জ। পাবার 
কিছু নাই? আমার্দের দেখে আমাদের বন্ধুরা এবং 
সন্তানের আমাদিগকে ভত্তিঃ ও শ্রদ্ধা! করবেন? 
যদি আমাদের অবস্থা! আদর্শ[নুষায়ী ন| হয়, তাহ! 
হইলে আমাদের এমন কিছু উপায় করিতে হইবে 
যাহাতে আমর! নিজেদিগকে এবং সমাজকে রক্ষ। 
করিতে পারি। ক্রাঙ্মমমাজ ব্যক্তিবিশেষের বা 
কেবলমাত্র পুরুষের সমাজ নয়। এখানে পুরুষ 
এবং নারী মান অধিকারী; স্থতরাং সমাজের 
উন্নতি, এবং সমাজরগ্গার জন্য পুরুষ ও নারী 
উভয়েই সমানভাবে দায়ী। পরস্পরের সাহচর্ধ্য 
সমাজের জীবন পরিপুষ্ট হয়। আমাদের আধ্যা- 
জ্সিকতা, আমাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখ, আমা. 
দের জীবনের উত্থান ও পতন--এই সমস্ত বিষয়ে 
সকলকেই সমানভাবে চিন্তা করিতে হুইবে। 
সকলেই যদি ভাবেন, এ সমাজ আমার সমাজ, 
ইহারই মধ্যে আমার জীবনের বিকাশ এবং এই 
সমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেকে যদি আপনার 
সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে জমা- 
জের উন্নতি অবশ্যন্তাবী। পুর্বেবেই বলিয়াছি, 
আমাদের নেতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠেরা সমাজের কাছে 
বিশেষভাবে দায়ী । তদের জীবন দেখে খ্পররে 
জীবনকে গঞ্তিত করে; কিন্তু তারা যদি সমাজের 





সকলের শ্রন্ধা ও ভালবাসা না পান, তাদের 
কার্যে. সকলের সহযোগিতার অভাব হয়, তাহলে 
তাদের চেষ্টা তেমন ফলবতী হয়. ন|। যেরূপ 
নৃতন আদর্শের ভাবে সমাজ গঠিত হয়েছে, সেই 
আদর্শকে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে বর্ধিত করতে 
হবে। 

ভ্রাঙ্মলমাজে শিক্ষা! বেড়েছে, ব্রাঙ্মাগণের অর্থ 
বেড়েছে, ব্রাঙ্মগণের রুচি পরিবর্তিত হয়েছে । 
আমরা কি আবার পিছিয়ে যাব? আমাদের ধর্ম 
সামাজিক ধন । এধন্ম জীবনের সকল বিভাগে 
ফুটে উঠবে, নরনারী সকলের মধ্যে ফুটে উঠবে। 
সমাজভুন্ত লোককে দেখে অপরে বলবে_-এদের 
সর্বত্র একটা নৃতনত্ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। এর! 
ধর্মপ্রাণ ও নীতিশীল, এর! কণ্মীপরায়ণ, সেবারত 
এবং মনুষ্যসমাজকে এর! নৃতন করে গড়ে তোলবার 
চেষ্ট। করছে। তা যদি না করতে পার! যায়, তাহলে 
আমাদের আলাদ! দল গড়বার কোন আবশ্যকতা! 
নাই। ব্রাঙ্গাধ্মের চিন্তা অনেকের মধ্যে গিয়ে 
পড়েছে, অনেকে শিক্ষায় এগিয়ে গেছেন, অনেকে 
স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন, নীতিতে কেবল ব্রাঙ্ষা- 
রাই সকলের শ্রেষ্ঠ নহেন-_কিন্ত এই সব চেষ্টা 
ব্যক্তিগত ভাবে। ব্রাঙ্ষামমাজ এই সমস্ত চেষ্টাকে 
কেন্দ্রীভূত ক'রে একটা দল গড়ে ভারতের 'লোক- 
দিগকে এক উন্নতির পথে অগ্রসর করতে চান। 
ইহাই আমাদের বিশেষত্ব । মানুষ হিসাবে অনেক 
্রাঙ্মা অপর সমপ্ত লোকের শ্রেষ্ঠ না হইতে পারেন, 
কিন্তু ব্রঙ্ষের সাধন! সামাজিক ভাবে । আমর! 
দেখেছি, সকলে মিলে কোন চেষ্টা করলে তাহা! 
সহজ হয়; 'দঈশজনে মিলে কোন শুন্ত কার্যে 
সুচনায় কার্ষ্যের গতি বেড়ে যায়। তাই আজ 
আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে, সমাজ ছেড়ে 
আমরা কোন কাজ করতে গেলে চলবে না; এবং 
আমাদের সমুদায় আয়োজন এই সমাজমুখীন ভাবে 
করতে হবে। আমাদের সম্তানপালন, আমাদের 
সংসারধর্্ন, আমাদের অর্থোপার্জজন-_-সমস্তের মধ্যে 
এই উদ্দেশ্য থাকবে যে, আমর! তার দ্বার! সমাজের 
জীবনকে পরিপুষ্ট করব। ভগবানের নিকট প্রার্থন! 
করি, আমাদের এই আকাঙক্! তিনি যেন পরিপূর্ণ 
করেন। 


০5 শিট 


